ভ্রীরামযাঁদব বাঁচি, এম. ডি, (দিপ্জিগ্‌) 
বিরচটিত। 


খু বাঃ পিতে 


১ 
ই, ও 
৮১৮ 
কলিকাতা । 
গে।পী়ঞ্জ পালের লেন নং ১৪। 
নৃতন বাঙ্গাল! যন্বে আব সি মিত্র কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


০০ 





শরীপ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা /৫ 


€6)-/ 
(খগ্ডকাব্য |) র্‌ রি র 
ঘি ৬; 
প্রথম ভাগ । 118 5০ 
৫ দু 
জীরামযাঁদব বাঁগচি, এম. ডি, (লিপ্জগ্য 


বিরচিত-। 





কলিকাতা । 
গোপীরুষ্চ পালের লেন নং ১৪। 
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে আর. সি. মিত্র কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





হইঙীগৌরান্দ ৪*৫। (সন ১২৯৭1) 


শ্বীরাখালচক্জ্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ! 


বিজ্ঞাপন । 


স্পসিশ 


কাব্য জগতে কবি বলির পরিচিত হইবার অভিপ্রায় 
আঁমি এই পুস্তক প্রণয়ন করি নাই। বর্তমান সভ্য জগতের 
রুচির তৃপ্তিকর সরল কবিতাতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর লীল। বিষয়িণী 
কোন গ্রন্থ নাই দেখিয়। ক্ষুব্ধ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
খানি লিখিলাঁম। এক্ষণে সাধারণে ইহা পাঠে পরিতোষ লাভ 
করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব । 

শ্রাগৌরাঙ্গার্পিত-চিন্ত নিক্পলিখিত মহাত্মা! বৈষ্ণবগণ এই 
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন জন্য আঁ্ীকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 


মাননীয় ৬ গৌরকরুষ শিরোমণি | শ্রীধাম বৃন্দাবন । 
» শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাঁধিকানাথ গোস্বামী । এ 
» শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । ” শর 


(ইনি পূর্বে ব্রাঙ্মসমাজের নেতা ছিলেন, এক্ষণে ইনি 
শ্রীগৌরাঙ্গ-শরণাগত | ) 

৮ শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ । কলিকাতা । 

» শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল, » 
» শীযুক্ত বাবু কষ্ণগোপাঁল ভক্ত। 

এ শ্রীধুক্ত পঙ্িত শিবনারায়ণ শিরোমণি । ্ 

» শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায়। আগ্র]। 
পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, 
মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমাঁর ঘোষ মহাশয় ইহার স্থানে 


ঞট 


/০ 
স্থানে আমাকে পরিবর্তন ও নূতন সমাবেশ জন্ত পরামর্শ দেন, 
আমিও তাহার আদেশ ক্রমে তাহাইণকরিয়াছি। 

ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ নিশ্নলিখিত আমার পরমাত্সীয় মহাশয়গণও 
আমাকে মথেই্ উৎসাহিত করিয়াছেন ; এমন কি, তাহাদের 
উৎ্সাহেই এই শ্রীগৌরাঙ্গলীল! লিখিত হইয়াছে। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস গড়গড়ি, এম. এ. আগরা'। 

৯ »এ. রমাপ্রসাদ বাগচি, এম. ডি. রর 

রর এ. নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী, এল, এম. এস. » 

এ এ. উমেশচন্জ্র রায়, 


অলমতি বিস্তরেণ। 
শীরামযাদব শন্ম । 
কলিকাতা । 
শ্রীপ্রীগৌরাব--৪০৫। 
মাঘ কৃষ্ক-একাদশী | 


উৎসর্গ পত্র। 


শীপ্রীগৌরাঙ্গ-হৃদ্বিলাসিনী 
শ্রীমতী বিুবপ্রিয়। দেবীর 


শ্রীকর কমলে। 


গেঁথেছি কবিতা কুস্থম ধর গো জননী | 
তব প্রাণনাথ কথ! সে অমৃতকাহিনী ॥ 
কার হাতে দিলে বল কে পরিবে যতনে । 
যদি কেহ মন্দ বলে না চিনি এ রতনে ॥ 
পাইব দারুণ ব্যথা শ্রম যাবে বিফলে । 
তাই দিন্ু উপহার তব করকমলে ॥ 

এ গাঁথনী ভাল গাঁথা তুমি তো! তা! বলিবে। 
পুরস্কার ছুজনাতে পদযুগে রাখিবে ॥ 

এত যে করিনু শ্রম করুণা কি হবে না। 
যুগলের পদযুগ এ দস কি পাবে না ॥ 


অনন্ঃশরণ্য 


ভরামযাদব শর্মা । 





প্রথম অর্গ। 


“স্পা €টা বানা 





নবদীপ বর্ণনা! । 


অমল ধবল কিবা নিরমল 
ভাগীরথী শোভে তীরে । 

পুরাণে প্রমাণ কোথা হেন স্থান 
আছে অবনী উপরে । 

অযোধ্যা কি আর তুলনায় তার 
কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার। 

পুরী দ্বারাবতী সে কাক্ধী অবস্থী 
পুণ্যভূমি এ ধরার । 

| নথুরানগরী পুর্ণব্র্দ হরি 
যাতে ক্ঞ্$ক অবতার। 

ভাগবতে বলে নাহ ভূমণ্লে 
স্থান সমান ইহার । 


ক্রীঞ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! | 


বন্দাবন ধর্ষন বঙ্কিম জুঠামে 
মোহন মুরলী ধরি। 

আছেন শ্রী: গৌলোকবিহাঁরী 
রাধা শক্তি বামে করি । 

তাহারে তুলন! এখানে হয় ন। 
বলিব কারণ পরে। 

তীর্থ বারাণসী মোক্ষ অভিলাধী 
জীব যাতে বাস করে। 

ভোগ মোক্ষ ছুই কাশী ক্ষেত্রে কই 
মোক্ষ মাত্র হেথা সাঁর। 

ভোঁগ মোক্ষ ছুই প্রভেদ সে কই 
মোক্ষ অর্থে লয় যাঁর । 

উমাসহ মিলি দেব চক্্রমৌলী 
বিরাজেন কাশীধামে | 

শিব শিব ভাবে সে পাঁতকী জীবে 
মোক্ষ দেন বাম নামে । 

কানীর পাঁতকী উদ্ধার তাঁর কি 
হবে কি গো কোন কালে । 

শিব অন্ুজ্ঞ/র ভৈরবে ভাড়ায় 
বাখেশাকো মৃতাকালে । 

জীব হোলে লয় কিব1 ফল হয় 
ভোগ যদি নাহি হয়। 

কাশী নিন্দা নয় মৌক্ষ পরিচয় 
কাশী সব শ্রেষ্ট হয়। 


জীঞীগৌরাজ-লীলা । 


হেন তীর্থ কহ যথীশন্তিন্দহ 
অবতার নারামসণ। 

কেথাও তা নাই কহিতেছি তাই 
হেথা এ ভাব কফেমন। 

ঘুগল জনমে দেখ রাধাসনে 
রাই কাছ রূপ ধরি । 

এই নবদ্ধীপে জ্ীগৌরাঙ্গ রূপে 
অবতার গৌরহরি । 

জনম যুগলে নাহি কোন স্থলে 
তা আছে শ্রীনবদ্ধীপে । 

দেখ না বিচারি রাই কান্তি ধরি 
আছেন মোহনরপে । 

সে পাঁতকী নরে লন কোলে কোরে 
গৌর নদীয়া নগরে । 

হরি নাম দিকে তারে উদ্ধািয়ে 
পাঠান গোলোকপুরে । 

কাশীর তুলন। এখানে হোল না 
নবদ্বীপ অেষ্ঠ মানি। 

সেই বুন্দাবনে যথা রাধাঁসনে 
বিরাজেন চক্রপাণি। 

তাহাবে। তুলন। এখাঁনে হোল ন! 
ভধাম নদীয়া! সহ। 

বস্ষিম ভাবেতে রাধিকার সাথে 
হরি রাজে অহরহ । 


০. 


শ্রীজীগেররাঙগ লীলা | 


কপট চাহনি কপট হাঁসনি 
সকলি সে কপটতভা।। 

আহা হেন স্থানে বল কোন প্রাণে 
পাপী পাক্ষ সরলতগ । 

দেখ পাপী ওরে এসে নদে পুরে 
সরলত। মাখা অই । 

মধুর হাসনি মধুর চাহনি 
প্রীগৌরাঙ্গ দেব অই । 

বাহু পসারিষে পাপীরে ডাকিয়ে 
বলে আব আয় আম্। 

হবি হত্রি বোলে গাও কুতুহলে 
রবে না শমন ভয় । 

শাক্সের প্রমাণ এই পুণ্য স্থান 
কলিতে ধরনীতলে ॥ 

উত্তরবাহিনী আছে মন্দাকিনী 
নাশিতে কলুষ জলে ॥ 

শ্রেষ্ঠ তীর্থধাম নবদ্বীপ না 
কিবা আছে এর কাছে। 

পূর্ববধুগ তিনে কপট ছলনে 
ব্রহ্মভাঁব একি আছে । 

বলিরে ছলনা . মৃত্যুশর আনা 
চি কপট কুষ্ণলীল ॥ 

দেখ না কলিতে চৈতন্য পেতে 
কেমন সরল খেলা ॥ 


শ্রীপ্রীলেররাঁজ-লীলা । 


এ লীলার স্থল নদীয়া কেবল 
তাই নদে শ্রেষ্ঠ মানি। 

আদি অস্ত শেষ ভাঁবিলে বিশেষ 
সব পাবে অন্গমানি । 

জলে নিরঞ্জন ছিলেন যখন 
পৃথিবীর আদি কালে । 

প্রকৃতির সহ আহ অহরহ 
ভাঁসিতেন দেব জলে। 

দেখ না এখানে প্রকৃতির সনে 
বিরাজেন গৌরহরি । 

বিদগ্ধ জননী প্রকৃতি ব্ধূপিণী 
আছেন গৌরাঙ্গে ধরি । 

ভারত ভিতরে পুণ্যধাম কিরে 
আছে নদীয়। সমান । 

নির্মল জ্ঞানেতে ভাব দেখি চিতে 
ভাঁবিলে জুড়াবে প্রাণ । 

অধ্যাত্! ভাবেতে দেখ এ নদেতে 
ব্রহ্ম ভাব কি সুন্দর । 

তাই বলি শুন নাহি স্থান হেন 
ধরণী উপরে "আর । 

কি সুন্দর সাজে লতা ফুল পাঁজে 
গৌরকাস্তি মাথা ভাবে । 

স্যাম তৃণদল বিটপি শ্যামল 


কোথা হেন আছে ভবে ॥ 


৬ 


প্রীপ্রীগেৌরাজ-লীলা । 


শশ্তাপূর্ণ ধরা প্রেমভাবে ভরা 
আহা কি সুন্দর মরি। 

নাহি অবনীতে তুলনা নদেতে 
যাতে অবতীর্ণ হরি । 

ব্রাহ্ষণ মণ্ডলী হোয়ে কুতুহলী 
করে শাস্ত্র আলোচন । 

বৈষ্বের দল করি কোলাহল 
করে নাম সঙ্কীর্তন 

জয় গৌরহরি পাপীর কাওারী 
দাও হে চরণ তরি । 

কোন সে ভূভাগে এত অনুরাগে 
গায় সঙ্কীর্ন করি। 

নদীর! নগরে এসে প্রাণ ভোরে 

, দেখ কিবা প্রেমে গাথা । 

নদীয়ার মত গৌর প্রেমে মস্ত 
আছে স্থান বল কোথা । 

এ ধরণী তলে স্থান কোগা মিলে 
ভাবে গদ গদ প্রেমে। 

যুগল জনমে এই পণ্যে 
গোলোক নদীয়। ধামে ৷ 

জ্ঞানের গৌরবে আছে কোথা ভবে 
নদীয়া! সমান বল। 

স্বার্ভ শিরোমণি রঘু গুণমণি 
এই 'নদীয়াতে ছিল। 


রীপ্রীগৌরান্গ-লীল| 1 


দেখ জগদীশ হ্াায়েতে বাপীশ 
সেও এইখানে ছিল । 

সাংখ্য পতঞ্জনি দরশন গুলি 
এখনো আছে সকল । 

ভষ্ট শিরোমণি গৌর শুণমণি 
পাঁঠে ছিল কুতুহলি। 

কৃষ্গানন্দাখ্যান তান্ত্রিক প্রধান 
ধাহারে সদয় কালী । 

ভাগীরথী কুলে এখানে মবিলে 
ভোগ মোক্ষ ছুই পাবে । 

হোরে কুতুহলী ্রীগৌরাঙ্গ বলি 
ডাক তারে পাপী সবে । 

নাহি পুণাধাম নদীয়া! সমাঁন 
কলিতে ভারতে আর । , 

সে গোলোক ছাড়ি বাধ। কাস্তি ধরি 
গৌর যুগ অবতার । 

বৃথা পর্যটন তীর্থ দরশন 
স্ব তীর্থ গৌর পদে । 

হোৌঁরে কুতুহলি গাও হরি বলি 
রবে না ভয় বিপদে । 

বৃন্দাবন গয়। সে মথুরা। মায়া 
তুচ্ছ গৌর তীর্থ কাছে। 

পুরাণে প্রমাণ নদীয়! সমান 


দিব্য ধাম কোথা আছে। 


ন্‌ 


শ্রীশ্তীগেররাদ-লীল। । 


হরেক বলে গাও কুতূহলে 
রবে না শমন ভয়। 
মনের আধার "  দ্বুচিবে এবার 


বল শ্ীগৌরাক্ষ জয় ॥ 


ইতি প্ীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীনবন্বীপ বর্ধন! নাম প্রথ্থম সর্গ ॥ 


দ্বিতীয় সর্গ॥ 





শচীর ্বপ্ৰাবেশ । 


শ্রীহউ প্রদেশ মাঝে কালিবালে। নাম ॥ 
অতি রমণীয় আছে এক গওুগ্রাম ॥ 
সাঁমবেদী ভর্দ্বাজ পাশ্চাত্য বৈদিক । 
জিভেনক্ড্রিয় সনভ্যনিষ্ঠ পরম ধার্মিক ॥ 
মধুকক মিশ্র নীম অতি সদাঁশয় । 
কাল সহকারে তার পাঁচ পুত্র হয় ॥ 
উপেন্ছ্র নামেতে তাঁর তৃতীয় নন্দন ॥ 
দেবগুরু বিপ্রসেবী বিষুণ্প বারণ ॥ 
তাহার ভৃতীয় পুত্র মিশ্র জগন্নাথ । 
পুব্রভাবে বারে পিত। বলেন শ্ীনাথ ৪ 
সতোতে কশ্তপ ইনি রাঘব ভ্রেতায়*। 
দ্বাপরেত্ে বন্দেব কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ 
কলিকাঁলে জগন্নাথ মিশ্র নাম তার । 
সর্বধগুণে গুণবান্‌ সত্যের আধার ॥ 
মিশ্রপত্বী শচী সতী এই কলিকালে । 
দ্বাপরে দ্েবকী নাঁম জন্ম ভোজকুলে ॥ 
ত্রেতায় সে অধোধ্যায় শ্রাকামজননী । 
সত্যেতে অদিতি ইনি কশ্তপগৃহিনী ॥ 
বমনীর শিরোমণি ইনি ভূমগুলে । 
যুগে যুগে বিরাজেন হরি বার কোলে & 


৯০ 


্রীপ্রীগৌরাল-লীল | 


চক্রবর্তী নীলাম্বর অভি সমাদরে | 
সঁপেন ছুহিত। শচী জগন্নাথ করে ॥ 
বিবাহিত জগন্নাথ শচীরে লইয়া ৷ 
নিজ দেশে যান তিনি নদীয়া ছাড়ি ॥ 
কুটুন্ব জ্ঞাতির করি আনন্দবদ্ধন। 
শচীসহ এই ভাবে করেন যাপন ॥ 
কালসহকারে শচী স্বামী সহবাসে । 
প্রসবেন সপ্ত কম্তা এক পুত্র শেষে ॥ 
অন্তকের দে দাকুণ ক্রুর অত্যাচারে । 
শৈশবে শচীর সব সুতাগণ মরে ॥ 
অষ্টম কুমার তার বিশ্বরূপ নাম । 
তত্বজ্ঞানী সুকুমার অতি গুণধাম ॥ 
ইনিও সন্যাপব্রত করিয়া গ্রহণ । 
গৃহ ছাড়ি যান পরে শচীর জীব্ন ॥ 
মৃতবৎসা শচীদেবী সম্ভতির তবে । 
পাগলিনী প্রায় রন কাঁতির অস্তরে ॥ 
শচীরে সদাই দেখি অতি শোকাকুল । 
ধীরভাব জগন্নাথ হয়েন ব্যাকুল ॥ 
সারে বিরাগ ভাব দেখায়ে তখন । 
গঙ্গাতীরবাসে তিনি করেন মনন ॥ 
গর্ভবতী শচীসহ নিজ দেশ ছাড়ি । 
নবদ্বীপে এসে রন শ্বশুরের বাড়ী ॥ 
কন্তারে কাতিব।! সদা দেখি নীলাম্বর | 
যাগ যজ্ঞ বিধিমত করেন বিস্তর ॥ 


জীপীগৌরাজ-লীলা । ১১ 


করান কবচ মন্ত্র শচীবে ধারণ। 
সংখ্যা নাহি হয় তার কে করে গণন ॥ 
একদ। পুর্ণিম। শশী গগনে বিকাশে । 
শচী বুকে করি ধরা মু মৃছু হাঁসে ॥ 
ধরার হাঁসির ভাব কে পারে বুঝিতে | 
শচী গর্ভে হবে হরি ভূভার হবিতে ॥ 
কলি পাঁপ ভোতে ধরা পাবে অব্যাহতি । 
তাতেই হাঁসিছে ধরা মুছ মৃছ অতি ॥ 
নিস্তব্ধ ধরণীতল গভীর নিশীথে । 
হাসি হাঁসি মুখে শচী হরষিত চিতে ॥ 
স্পবিত্র ব্রহ্মরূপ মাঁনসে ভাবিয়ে । 
স্বামী সহবাসে সতী আছেন ঘুমায়ে ॥ 
অপুর্ব স্বপন এক দেখেন তখন | 
শ্তামকাস্তি কলেবর ভুবনমৌহন ॥ 
আরতলোচন জিনি নীল শতদলে । 
কৌন্তভ জড়িত গলে বনমাল। দোলে ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে চারি হাতে । 
বৈদূর্ধ্য জড়িত কেশ সে কিরীটমাঁথে ॥ 
কর্ণেতে কুগুল দোলে কিবা মনোহর । 
ভুবন ভূলানরূপ বাকা কলেবর ॥ 
গ্তাম দেহে পীতবাঁস মোহন কেমন । 
নুপুর শোভিত রাঙ্গা! যুগল চরণ ॥ 
পদতলে বসি ব্রহ্ম! দিয়ে ফুলদল । 
পুঁজিতেছে সমাদরে চরণকমল ॥ 


৯. 


জঞ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা | 


নর্তক গায়কসহ অযধরমগ্ডলী। 

নাচিছে গাইছে সবে দিয়ে করতালি | 
নারদাদি ধধষিগণ অশ্রজলে ভেসে । 

ঘুরে ঘুরে নাচে প্রেমে তার চারি পাশে ॥ 
উজলি শরীর গৃহ কন ধীরে ধীরে । 
কেদোনাঁকে। মা আমারে লও কোলে কোরে ॥ 
তোমারে কাতর দেখি গোলোঁক ছাড়িয়ে । 
আসিব গো ধরাঁতলে তব পুত্র হোয়ে ॥ 
পুত্র ভাবে কোলে লও জননী আমারে । 
পুর্ব শোঁক পাসরিবে মোরে কোলে কোরে ॥ 
মা বলে ডাকিব বটে সুখ নাহি পাবে। 
আমার কারণে*শেষে কাদিতে হইবে ॥ 
সতা ত্রেত' দ্বাপরেতে কীঁদায়েছি যত । 
এবারেও সেই ভাব জানিবে নিশ্চিত ॥ 
আমার মায়ীতে মুগ্ধ হবে ভূমগুল। 
কুতকাীরা মোহবশে হারাবে সকল ॥ 
চিনিতে নারিবে তার। আমি কোন জন। 
বিষণ অংশ ভক্ত কিবা কিম্বা সনাতন ॥ 
কুতক ছাড়িয়ে মোরে যে জন ভজিবে। 
ধর্ম অর্থ কাম ভোগ চারি ফল পাবে ॥ 

সে কথায় জননী গে! নাহি প্রয়োজন । 
পুব্রভাবে কোলে কর আমারে এখন ॥ 
ক্ষুখিত পিপাস্তথ আমি বহুদিন ধরি। 
ঘ্ন্পান করাও মা মোরে কোলে করি ॥ 


জ্রীপ্ীগৌরাজ-লীলা! । ১৩ 


স্বশ্রাবেশে এ মুরতি করি দরশন ! 
পুলকে রোমাঞ্চ শী হইল তখন ॥ 
আনন্দে বাক্ান হাত কোলে লইবারে । 
সকলি সে অন্তহিত নিমেষ ভিতরে ॥ 
ভাজিল শচীর ঘুম চমকিলা সতী ॥ 
সভয়ে স্বামীরে কন শুনহে ভারতি 
স্বপন দেখিন্ আমি কিবা মনোহর £ 
স্বর্ণ ভূষিত এক পুরুষ সুন্দর ॥ 
মা মাবলি আমি মোরে করি সম্বেধিন ॥ 
শীভল করিল মম তাপিত জীবন ॥ 
কোলে লইবার কালে ঘুম ভেঙ্গে গেল । 
সখের স্মপন মম জাতে ফুরাল ॥ 
এই ভাবে বাত্রি শেব করি ছইজন ! 
প্রভাতে সকল কথা বাপমায়ে কন & 
জ্যোতির্ষিদ্‌ নীলাম্বর হাঁসি হাসি "মুখে । 
ভর্বল হবে জানি আমি বলেন শচীকে & 
দিলে দিনে বাড়ে গর্ভ পঞ্চম সে মাসে। 
শচীর গর্ভের কখ। সকলে প্রকাশে ॥ 
গর্ভের প্রকাশ যত ধিন দিন হয়! 
সেই সঙ্গে সে শভীর ন্দপ বেড়ে যায়. ॥ 
গর্ডের লক্ষণ দেখি হরম্িত হয়ে । 
গণি দেখে লীলাম্বর জ্যোতির্ব্বিদ্‌ লয়ে ॥ 
পুরাণে প্রকাশ আছে কলির কারণ। 
অবতার হবে হরি গোলোকভূষণ ॥ 

স্‌ 


১৪ 


শ্রীপ্ীণৌরাঁঙ্গ-লীলা । 


ভক্ত অবতার নামে ভক্তি বিলাইবে। 
অধম সে কলিজীবে ধন্দধ পথে লবেন 
সেই সে এ অবতার শচীর উদরে। 
হবেন শ্রীহরি পুন পাপী জীব তরে ॥ 
নীলাম্বর হরফিত হরি কথা কষ। 
শয়নে স্বপনে সেই দেখে হরিময় ॥ 
ভক্তবুন্দ সঙ্ষে করি বলে হরি হবি। 
উল্লাসেতে হরি নাম করে প্রাণ ভরি & 
এইমত এই ভাবে দিন গণনাঁয় ) 
দশমাস দশদিন ক্রমে হোয়ে যায় ॥ 
তবুও শচীর গর্ভ বাঁড়িছে দেখিয়া । 
ভাবে নীলাশ্বর অতি চিস্তিত হইয়া 7 
এই ভাবে ত্রয়োদশ মাস বহে যাঁয়। 
শচীর নাহিক ক্লেশ নিয় হৃদয় ॥ 
শাস্তি নিকেতন হরি যাহার উদবে। 
সে শচী কি আর হার প্রসবিতে ডবে ॥ 
হাসি হাসি মুখে শচী প্রফুল্লিত অতি । 
জঠরে শ্রীহরি ষার বিশ্বের মুরতি ॥ 
পবিজ্র ভকতি ভাবে ভাবি নারায়ণ । 
সন্বোষে যাপেন শচী আপন জীবন ? 


ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার় স্বপ্রাবেশ নাম স্থিতীদ্ সর্গ । 


তৃতীয় সর্গ। 


৭০১৭ 


জ্ীশৌরাঙ্গের জন্ম | 


শীত অবসাঁনে বসস্ত আইল । 
মনোলোভ! শোভা জগত পরিল ॥ 
ধীরে ধীরে অই মলয়পবন । 
মকরন্দে লয়ে চলিছে কেমন ॥ 
লমর উড়িছে গুণ শুণ রবে। 
হরিতে কোমল ফুলের আসবে ॥ 
স্টামতৃণদল বিউপী শ্ামল। 

কচি কিশলয়ে করে উলমল ॥ 
বালক অরুণ প্রভাত গগনে । 
রঞ্জিত কেমন লোহিত বরণে ॥ 
দিকগণ যেন হাসি হাসি ভাঁবে। 
রয়েছে কেমন বস্স্ত প্রভাবে ॥ 
শীত ভস্বে ভীত জীব জন্ত যত। 
এতদিন ছিল নিক্জীবের মত ॥ 
তরুশাখে পিক কুতুহলে গায় । 
জানাতে জগতে বসম্ভ উদয় ॥ 
প্রভাতে কোকিল সুমধুর শ্বরে। 
ধীরে ধীরে যেন ডাঁকিছে শচীবে ॥ 
উঠ মা উঠ ম! ঘুমাওনা আর । 
প্রসপবিবে আজি তুমি স্থকুমার ॥ 


১৬ 
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দেখনা প্রাঙ্গণে ভক্তঙগণ যত । 

দূর দেশে হতে আসিয়াছে কত ॥ 
পুজিবে জাঁজি গো বলিয়া তোমারে । 
দেখনা বসিয়া! আছে তব দ্বারে ॥ 
দেবের সোহাগী তুমি গো জননী । 
ঘুমাঁওন। আর প্রভাত রজনী ॥& 
দেখ খতুরাঁজ লয়ে দলবল । 
পুজিতে এসেছে চরণকমল ॥ 
ভাবে গদ গদ ০মে টলমল । 
নীলাম্বর গৃহ কেমন উজল ॥ 

সবে করতালী দিয়ে শচী পাশে । 
নাঁচিছে গাইছে মনের হরিষে ॥ 
নদীয়! নগরে জনতা গভীর । 

দেখ ভল্ত কত ধার্মিক স্রধীর ॥ 
গ্রহণের কালে গঙ্াক্সান তরে ! 
আলপিয়াছে তারা পুলক অন্তরে ॥ 
কেহ উপবাসী কেহ ফল খেয়ে । 
কাটাইছে দিন পুলক হইয়ে ॥ 
দিবা অবসানে রক্তিম নয়নে | 
বসিল তপন পশ্চিম গগনে ॥ 

দেখ পুনরায় অভিনব সাজে । 
সন্ধ্য। সমাগমে নদীয়ার মাঝে ॥ 
আজি রেকি ভাব স্বভাব লভিল। 
হেরি মন প্রাণ বিমোহিত হলো! ॥ 


ভীীগেরাঙ্গ-লীলা । ১৭ 


হানা রবে গাজী মাঠ হোতে ধাক্স । 
ব্রজভাব যেন দেখি পুঅন্বায় ॥ 
চলিছে রাখাল বাজায়ে মুরলী । 
০প্রমভাঁবে আহ হোক্সে কুতুহলী ॥ 
দিব। শ্রাস্তি শেষে ক্কষক হরিষে। 
হল কাধে ধীরে আসে নিজ বাসে ॥ 
নদীয়া নাগরী গৃহ কাজ সারি । 
চলিছে আনিতে ভাগীরথী বারি ॥ 
সন্ধ্যা সমাগমে সন্ধ্যা করিবারে । 
চলিছে ব্রাক্মণ জান্রবীর তীরে ॥ 
বৈষ্ঞবের দল হরিশুণ গানে । 
স্নানতরে চলে জাহুবী জীবনে ॥ 
কুমুদিনী বধূ রজনীর কোলে । 
হেসে হেসে এলে। গণনের তলে ॥ 
উদের আলোকে পুরিল ধরণী। 
আবার দেখন1 কি ভাঁব মোহিনী ॥ 
হাসিছে জাহুবী চাদের কিরণে। 
খেলিছে লহরী লহব্বীর সনে ॥ 
তরঙ্গের ছলে জাহ্ুবী নাচিছে। 
কেহ তে। জানেনা কেন সে নাচিছে ॥ 
যে পদে জনম আজি দে আসিছে। 
তাঁই-ভাবি এত উন্মাদিনী আছে ॥ 
এ নগরী তীরে কত কাল ধরি । 
আছে গো কেবল দেখিতে শ্হবি ॥ 


৯৮৮ 


শ্ীঞীপ্গোরখজ-লীলা | 
জগতের পাপ তাগীরন্ধী হরে । 
তার পাপ বল কেবা নাশ করে ॥ 
গৌর নূপে হরি সে পাপ নাশিতে ॥ 
অবতীর্ণ হবে আজি নদীয়াতে ॥ 
তাঁতেই আজি সে মনের গরবে । 
হেলিয়ে দুলিয়ে আছে এই ভাকে ॥ 
টাদ দেখে অই চকোরের দল । 
চাঁদ কোলে খেলে করি কোলাহল ॥ 
স্থপা 'অভিলাষী রে হ্কোরদল। 
পুরিবে কামন। হয়োনা চঞ্চল ॥ 
সুধারাশি শশী বিলাবে এখনি ॥ 
নান ্রুধা পিয়ে ঘুড়াবে পরাণী ॥ 
হাসিছে চন্দ্রমা হাসিছে গগন । 
দেখনা এভাব মোহন কেমন ॥ 
বিমানে সেখালে হাসে দেবগণ । 
চাদে দেখে অই হাসে জীবগণ ॥ 
তীর্থ অভিলাবী যুদিয়! নয়নে ॥ 
ইষ্নশম জগে বসি একমনে ॥ 
ক্রমেতে রজনী গভীর হইল । 
বিঝি” রবে ওই অগত পুরিল ॥ 
গভীর নিশ্তন্ধ নাহি আলাপন ॥ 
শ্রষ শেষে শান্তি লজে জীবগণ ॥ 
ভক্ত হৃদি স্ধু মুহু বিলোকনে 
গ্রথণের দেবি দেখে চাঁদ পালে ॥ 
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এ হেন সময়ে সেই চাঁদ অরি। 
প্রালিতে লাগিল চাঁদে ধীরি ধীরি ? 
জান কি কারণ কোন অপরাধে । 
গ্রাসিছে হ্রস্ত আজি রেসেচাদে॥ 
অকলক্ক গোর! টাদের উদয়ে | 
কলক্কী শশাঙ্ক কে দেখিবে চেয়ে ॥ 
এ টাদ ভুলন1 কভু কি সম্ভ্রবে । 
গেধরা পুর। চাদ কাছে এই ভবে 
এ চাদ সুধায় চকোরের ছল । 
নিনবধি পিত কৰি কোলাহল ॥ 
গোর! চাদ সুধা পিকে নিরবধি ? 
তরিবে হেলায় সংসার জলা ॥ 

বুথা “বাধে তাই শ্রাসিছে তাহারে ? 
দেখন! ও রাঁছু এই ছুতা ধরে ॥ 
গভীর নিন্তন্ধ কোথা ব%ঃ রহিল টু 
ভীমনাদে অই নদীয়া মাতিল ॥ 
খোল করন্াল মৃদক্ষ মাদল। 

ঘোর উচ্চরবে ভীষণ বাজিল & 
পাপী হুদি কাপে সে গভীর নাদে। 
কি ভয় তাহার যে আছে সেপদে॥ 
দেখ হি বলি প্রাণ ভোবে গায়! 
উদ্ধবাছ হোয়ে বলে আর আয় ॥ 
দিন তত ফরাল হবি হত্রি বল । 
জক্রোগ খে আবম আছ কেন বল ॥ 


স্ই৩. 


শ্বীজীগৌরাঙ্গ-লীলা 1 
হরি নামে যাতি যুবক যুবতী ॥ 
বাহুতুলে বলে আয় শীত্রগতি ॥ 
বদন ভরিয়ে কর সংকীর্ভন। 
নাম গুপে হবে পাপ বিমোচন ॥ 
আহা এই ভাবে সম্প্রদায় দল। 
হরি হরি বলি করি কোলাহল ॥ 
চলে গঙ্গাতীরে নাচিয়ে গাইয়ে। 
হরি হরি বলে করতালী দিয়ে ॥ 
এলো গেল কত গণা নাহি যায় । 
দলে দলে গায় হবি সম্প্রদায় ॥ 
কেহবা ভাবেতে বিভোর হইছে. 
প্রেমেতে মগন নিজে পাসরিছে ॥ 
কাঁরে। সংজ্ঞা নাই নিশ্বাস বহিছে । 
তার মাঝে মাঝে আীহরি বলিছে ॥ 


সুরারি শ্রীবাঁস ষতেক গৌসাই। 


হরি হরি বলি নাচিছে সবাই ॥ 
গাইছে নাচিছে ফিরিয়ে ফিরিয়ে । 
শচীর দুয়ারে করতালী দিয়ে ॥ 
ভাবেতে মগন বলে আয় আক । 
পাপীর কাগ্ডারী হবে গোরা রায় ॥ 
নাচিছে ধরণী নাচে তৃণদল । 
সম্প্রদায় মুখে শুনি হরি বোল & 
হরি লামে হেন হয় অনুমান । 
পুরিল পাতাল ধরণী বিমান ॥ 


শ্রীঞীগৌরাক্গ-লীলা । ২১ 


এ হেন.সময়ে ভূমিষ্ঠ শ্রীহরি । 
হোলে! হলু ধ্বনি সব নদে পুরী ॥ 
কিবা নির্মল বরণ উজল । 

কাচা সোণ! জিনি করে টলমল ॥ 
রূপের ছটাতে পুরিল ভবন । 

সবে চেয়ে দেখে কিবা আুলক্ষণ ॥ 
চাচর চিকুর কিবা মনোহর । 
শোভে থরে থর মাথার উপর ॥ 
প্রশস্ত ললাট আয়ত নয়ন । 

ভিল ফুল নাসা কিব1 স্থশোভন ॥ 
মুখ রুচি আহা মোহিনী কেমন । 
ইঙ্গিতে কাড়িছে যেন প্রাণ মন ॥ 
ফুলগণ্ড শিশু কিকা মনোহর । 
বালাক নিন্দিত সুন্দর অধর ॥ 
বুষস্ন্ধে বাহু আজানুলম্ষিত । 

রূপ দেখে সবে হোলো বিমোহিত ॥ 
বিশাল উরস শোভা অনুপম 
তুলনায় নাহি হেন মনোরম ॥ 
করিবর জিনি উরু স্ুশোভন ॥ 
নর দেহে কোথা এ ভাব মোহন ॥ 
পদনখে পুর্ণ চক্দ্রমা রাজিছে । 
অলক্ষিতে তাস নূপুর বাজিছে ॥ 
কেহ না শুনে তা শুনে পুরন্দর । 
আর শুনে শচী পুলক অস্ত্র & 


২ 
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মনপসিজ জিনি মুরতিমোহন । 
দেখি তা উলে ভাবুকের মন ॥ 
রোহিণী ভবানী শচী অরুন্ধতী । 
সাবিত্রী গায়ত্রী বীণাপাণি সতী ॥ 
দেবাঙ্গনা যত নর রূপ ধরি। 
আসিল মরতে দেখিতে শ্রীহরি ॥ 
শচীর কুমাঁরে দেখিবার তরে। 
প্রতিবেশী যত ঠেলাঠেলি করে ॥ 
সবাই পুলক রোমাঞ্চ শরীর । 
মরি কি স্থন্দর ভাব পৃথিবীর ॥ 
অমানুষ রূপী দেখিয়া! কুমার । 
ব্রক্মভাবে ভাবে ছাড়িয়া! বিকার ॥ 
ব্রন্ৈশ্র্ষ্য দেখি চলিশ প্রকার। 
প্রেমিকের মনে জন্মিল বিকার ॥ 
পদে ছত্র যব করি নিরীক্ষণ । 
ব্রহ্মজ্ঞানে মিশ্র করেন স্তবন ॥ 


ইতি হীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীগৌরাঙ-জন্স নাম তৃতীয় সর্গ। 


চতুর্থ সর্গ। 


ছুট ঝর 


জগন্নাথের স্তব। 


নিত্য সত্য শুদ্ধ অনাদি অনস্ত। 
শ্রেষ্ঠ সুপ বুদ্ধ আদি মধ্য অস্ত ॥ 
সত্ব রজ তম ত্রিগুণ কারণ ? 
চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
যোগের অপাধ্য কিন্তু যোৌগময় । 
বেদবোঁধ্য তুমি তুমি বেদময় ॥ 
জ্ঞানের অপাধ্য কিন্ত জ্ঞানময় | 
জগতের জ্যোতি তুমি জ্যোতির্ময় ॥ 
স্কুল শুল্দু অণু তুমি সর্বময় । 
অখিল জীবন তুমি প্রাণময় ॥ 
বিধি বিষুণ শিব তব তেজোঁবিপ । 
প্রকৃতির আদি তুমি বিশ্বরূপ ॥ 
নিজে নিরঞ্জন জগত আধার । 
সর্বাকার কিন্ত নিজে নিরাকার ॥ 
আত্মারাম রূপে করিছ রমণ। 
আপন আত্মাতে তুমি অন্ুক্ষণ ॥ 
শ্বভিন্ন হইয়। আছ সব জীবে । 
আকাশ পাতাল ধরণী ত্রিদিবে ॥ 
রূজোবপী ব্রহ্ধা ষ্টির কারণ । 

, সত্বরূপী বিষণ করিছ পালন ॥ 


৪ 


জ্ীজীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


তমোরপী রুদ্র করিছ সংহার । 
সকলের আদি তুমি সর্বাধার ॥ 
ক্ষিতি অপ তেজ আদি পঞ্চভূত। 
ভূত শ্রেষ্ঠ তুমি অতীব অদ্ভুত ॥ 
যম দিকপাল আদি দেবগণ। 
সকলের অষ্টা তুমি জনার্দন ॥ 
জলেতে বরণ পাতালে বাস্কী । 
অনলে অনিলে তব বূপ দেখি ॥ 
প্রভাতে অরুণ করিছে প্রচার । 
নিজ তেছে অই মহিমা তোমার ॥ 
রজনী ভূষণ চন্দ্রমা! গগনে । 

সুধা! বরষিছে তব গুণ গানে ॥ 
তমলা! নিশীথে তারকা নিকরে । 


তোমার স্নিগ্ধ আলোক বিতরে ॥ 


বাসব রূপেতে দেবগণ মাঝে । 
তুমি আছ কিব! মনোহর সাজে ॥ 
বৈকুষ্ঠ ভুবনে তুমি নারায়ণ । 
গোলোকে শ্কৃষ্ণ রাধিকা-জীবন ॥ 
হ্টীবোদে বিরাট অনস্ত-শয়নে | 
অতি গুঢ় তব তত্ব কেব! জানে ॥ 
কৈলাসে গিরিশ বিভূতিভূষণ | 
আত অপন্ধপ রজত বরণ ॥ 
ব্রদ্মলোকে ত্রহ্ম। তুমি বেদপতি। 

এ সবার আদি তুমি বিশ্বপতি ॥ 


শীজীগোৌরাঙ্গ-লীলা ॥ ২ 


ভূচর খেচর জলচর গণ ॥ 

তোমার মাঁয়াতে কৰিছে ভ্রমণ & 
'আমি সুডুমক্তি ন। জানি ভকতি $ 
নাহি শান্সরবোধ কি করিব স্ততি & 
অধম অক্কৃতি জন্ম নরকুলে । 
পুত্রন্ধপে আজি কুতার্থ করিলে ॥ 
অখিল ভূবন সকলি তোমার | 
অপরাধ ক্ষম করি নমস্থাত্রি ॥ 


ইতি ভ্রীগৌরাঙ্গলীলায জগন্নাথের স্তব নাম চতুর্থ সর্গ । 


পঞ্চম সর্গ | 


৩ 
বাল্যলীল1। 
টা 
সৌণার বরণ অই নবীন:কুমাঁর। 
অমা নিশি শেষে, সিত শশী সম, 
নয়ন রঞ্জন, অতি অন্থপম, 
শচী পুরন্দর স্নেহ, বাঁড়ে অনিবার ॥ 
চে 
ভুবন ভুলাঁন রূপ, সুন্দর কেমন । 
দিনে দিনে আহা, অমৃতের ধারে, 
বাড়িছে কুমার শচ ন্নেহ নীরে, 
নিরখি সে ভাব মন প্রাণ বিমোহন ॥ 
ও 
আয়ত লোচন, তাঁহে কাজলে উজল। 
আধ আধ হাঁসি, কিবা স্ধামাঁখা, 
শিশু মুখ শোভা, রাকা চাদ আঁক, 
নয়নের শোভাঁকর, অলকের দল ॥ 


৪ 
সিংহগ্রীব বৃষস্কন্ধ কিবা মনোহর । 
বিশাল উরস, কিবা স্থুগঠন, 
আজানুলমিত বাহ স্থশোভন, 
হেরিয়! এ ভাব ফ্োহে পুলক অন্তর ॥ 


ভ্রীপ্রীশৌরাঙ্গ-লীলা | ২৭. 


ধা 


জলীসেবিত পাদপক্ম শোভার অখধার । 


প্রতি নখে নখে আছে থবে থর, 
বিরিঞ্ি মহেশ, অমরনিকর, 


রবি শশ্বী দিকৃপাঁল কিবা চমত্কার ॥ 


দিবাকর নিশাঁকর করে ঝলমল । 
শিশু পদনথে, বিকাঁশি কিরণ, 
আছে প্রেমভরে, না যায় বর্ণন, 

ভাঁবিলে সে পঙ্দ শোভ? হৃদক্প বিকল ॥ 


্ 
তাঁর উপমার স্থল মিলিবে কোথায় । 

ধরণী ত্রিষিবে, আকাশ পাঁতালে, 

হেন বস্ত কই, যাতে সাম্য মিলে, 
না জানি কি আছে দিব, উপম। তাহাঁয় ॥ 


চে 
শিশুর বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥ 


অন্নাশন কাল, দেখিয়া! আগত, 
আজ্মীয় কুটুম্ব, হইয়া! মিলিত, 
শুভলগ্ন শুভদ্িন নণয় কতিল ॥ 
শিশু জল্মলগ্র সবে, করির। বিচার । 
তোষণ-০পাষণ, বিশ্বের পালন, 
করিবে এ শিশু, সকলি সাধন, 


বিশ্বস্তর নাম তাই, রাখিল তাহার ॥ 


২ 


জ্রীপ্রীর্গেরাঙ্গ-লীলা। 


স্১ 


বয়োধিকা প্রতিবেশী, সবে যুক্তি করি । 


ম্বৃতবৎসা দোষ, জানিয়ে সবাই, 
বালকের নাফ, রাখিল নিমাই, 


নিসাই নিমাই করি, ডাকে প্রাণভরি ॥ 
১ 
আধ অরে কথ! কলে, হাসি হাসি মুখে । 
নবোদিত দাত, যেন কুন্দকলি, 
মা মা ধবনি শুনি, স্সেহে শচী গলি, 
লন তুলি নিমায়েরে, আপনার বুকে ॥ 


১ম. 


বোঁদন কৰিলে শিশু, থামেনাঁকে! আব £ 


প্রবোধ বচন, আর নাহি মানে, 
বির্ক্ত হুইয়ে, তাহার শ্রবণে, 


বলে, শাস্ত কর হরি, অশাঁস্ত কুমার ॥ 
৩ 


যেই হরিনাম তাঁর, পশিল শ্রবণে। 


থাঁমিল নিমাই» কাদেনাকে। আর, 
বুঝিল সকলে, স্বভাব ইহার, 
কাদিলেই হরিনাম, করে তাঁর কাপে ॥ 
৪ 
দেখিতে দেখিতে আদি, তৃতীষ্ব বরষে । 
বলিষ্ঠ সবল, হইল নিমাই» 
ক্রমে অন্গদিন, দেখিয়ে তাহাই, 


খেলিবারে শিশু কত, দিন দিন আসে £& 


শ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা। ২৯ 


এর মাঝে একদিন, শুন অপরূপ । 


একদ1 অদ্বৈত, শচীগৃহে আপি, 
প্রণমে বালকে, নাচি নাঁচি হাসি, 
বলে শচী শুন এই শিশু বিশ্বভূপ ॥ 
এত 
ভাবে গদ গদ আহা, কমলাখি গায় । 
শিশুর নিকটে, হবরিগুণগাঁন, 
হরিনাষ শুনে, পুলক পরাণ, 


আপনি নাচিয়ে শিশু, অছৈতে নাচাঁয় ॥ 
৯৭ 
মান্জষ নিমীই নয়, তার কথা কহি। 
ব্রহ্মত্ব শিশুর, পরিচয় যাতে, 
অলক্ষে সেথায়, আসি অঙ্গনেতে, 


গরজে গরলকঞ সুবিশাল অহি ॥ 


২৮ 


শচী কোলে নিমায়েরে, দেখি ফণধর । 
ফণ। তুলি তাঁর, নাচিতে লাগিল, 
কিছুক্ষণ নাঁচি, কুগলী করিল, 

শিশু পানে চাহি অহি, গঞ্জে ভয়ঙ্কর ॥ 


৯৫৯১ 
শচী কাছে প্রতিবেশী যে ছিল বসিয়া । 
উঠে চমকিন্া, ভয়ে ভীত সবে, 
ন। সরে বচন সুখে, গো গো রবে, 
যে যেখানে পায়, তারা যাক্ব পলাইয়। ॥ 


৩০. জীঞ্ীগোরাঙ্গ-লীলা। 


ত্ও 


তৃতীয় বৎসর শিশু, ৰলিছে তখন । 


ভয় নাই কেন যাও পলাইয়া, 
নাচিছে ভুজক্গ, ছ্বামারে দেখিয়া, 
যুগশেষে এই ফশি, আমার শয়ন ॥ 
ক্কৃও 
বিবাট শয়নে এর নাহি পরিতোষ । 
তাই ফণিরাজ, এসেছে এখানে, 
দেখিতে এরূপ, পুজিতে চরণে, 
গর্জনে করিছে জ্তব, নহে ইহা! কোষ ॥ 
সহ 
ত্রহ্মরূপ শিশু, নহে সহজ বালক । 
মবাই কহিছে, শচী কোল ছাড়ি, 
এক লক্ষে পড়ে, ভুজঙ্গ উপরি, 


নিমান্ষের ভাবে সবে লাগিল চমক ॥ 
চর 
সবে বলে ধর ধর, শচী মাতা কাদে । 
কি হোলে। কি হোলো, বলি উচ্চরবে, 
ভুজঙ্ষ বাছাঁরে, এখনি দ্বংশিবে, 
সবে মেলি ওগো তোরা, ক্বাচা মোক চাদে 


চি, 

(শিশু বলে ভয় নাই, কেঁদোন্া। জদনী । 
ও সর্প আমার, চির মহচর, 
ঘোঁর বৃষ্টি হোতে, এই ফখধর, 

ফ্ষণাছত্রে নিবারিল, শুন সে কাহিনী & 


জঞীগৌরাঙ-লীল17 ৩১ 


ন্হ্রী 


ংস কারাগার হস্তে বদের কোলে । 
গিকাছিছ যবে, নন্দের ভবসে, 
আমি গে। জননী, আহ1 ষেই দিনে, 


সঙ্গে ছিল এই ফণী, সে নিশীথকালে & 
হ্ক্তি 


শুনি তাঁর কথ। সবে, লাগিল চমক 7* 
প্রতিবেশিগণ, কাণাঁকাণি করে, 
কেহব। কাপিছে, সত্রাস অস্তরে, 

কেহ বলে নর নয়, শচীর বালক ॥ 


২৭ 

হেথা সর্প পেয়ে আহা! দেব বিশ্বস্তারে ৯ 
রসনে চাটিছে চরণযুগল, 
ভাবে গদ গদ» আখি ছল ছল» 

ভাবিছে সফল দেহ, এতদিন পরে ॥ 

কচ 

সর্পবূপী শেষ এই, কে জানে ইহাকে । 
বিশ্বস্তর সাথে, ইঙ্গিত বচনে, 
কহি সক কথা» নিজ নিকেতনে, 

চলি গেল সর্প রাজ, পুলক অন্তরে ॥ 


হন 


মার কোলে ক্রুত এসে, নিমাই উঠিল । 
কোলে পেয়ে ছেলে, জলনী হাসিল, 
বিষ মায়া মোহে, সবাই যোহিল, 
পুর্ণ বক্গ বলি তারে», কেহ না ভিনিল ॥ 


২০২, 


শ্রীপ্রীগ্ৌরাঙ্গ-লীলা | 
বুদ্ধা প্রতিবেশী এক, নিমায়ে জিজ্ঞাসে । 
ওরে পুনরায়, কহ দেখি শুনি, 
কি বলিলি সেই, দ্বাপর কাহিনী, 
তুমি বৃন্দাবনে ছিলে নন্দস্ত বেশে ॥ 


০১ 


ন্বলিলে প্রত্যন তব ন। হবে এখন । 
পৃথিবীর ভার, করিতে উদ্ধার, 
যুগে যুগে আঁমি, হই অবতার, 

দ্বাপরেতে কৃষ্ণ আমি, নিমাই এখন ॥ 


২৩৭, 


কেহ বা মায়াতে মুগ্ধ, কেহ সত্য মানি । 


সন্ধ্যা সমাগমে, হরি হরি বলি, 
শচীগৃহ ছাড়ি, হোয়ে কুতুহলী, 


চলি বায় 'ননজবাঁসে, সকল রমনা ॥ 
তক 


রজনী উদয়ে মিশর ঘরে ফিরে এলো ॥ 
শচী ভারে কয়, সর্প বিবরণ, 
শিশু কথ সব, যে ছিল ঘটন, 

মায়ামুগ্ধ জগন্নাথ, হাসিতে লাগিল ॥ 

৪ 

এই ভাবে কিছুদিন, পুনরায় যাঁয়। 
শচী পুরন্দর, সম্তান নিমায়ে, 
প্রাকৃত বালক, মনেতে ভাবিয়ে, 

মনস্থে শেহ ভরে, জীবন কাটায় ॥ 


জীপ্তীগৌরাঙ্গ-লীলা 
একদ। অতিথি এক, দিল দরশন | 
পুরন্দর গৃহে, বিবিধ বিধানে, 
সমাদরি মিশ্র, পুজিরা চরণে, 
বসিবারে আনি দিল, সুন্দর আসন ॥ 


তি 
দীপ্ত তেজোময় সেই, তৈথিক ব্রাঙ্গণ। 
জগন্নাথে কয়, তোমার শরণে, 
আজি হে অতিথি, বিচারিয়া মনে, 
এসেছি তোমার বাসে কবাহ ভোজন ॥ 
*% 
মিশ্র বলে গুরো ! আজি জনম সফল । 
হুইল পবিভ্র, মম পিতৃগণ, 
তাই আজি হ*ল, তব আগমন, 
আয়োজন করি যাহা আজ্ঞা হয় বল ॥ 
9৮ 
বনে বনে ভ্রমি আমি ফল মুল খাই । 
রন্ধন করিস্বা দিব ইষ্টদেবে, 
তুমি আয়োজন, তাঁর করি দিবে, 
এই তো। বাসন শেষ য1। করে গৌসাই ॥ 


৮৮১ 
ইঞজ্িতে সকলি দিল, করি আয়োজন । 
দেখিয়! ত্রাণ, হর্রিষ অন্তরে, 
চলিল পুলকে, রাধিবার ভয়ে» 
ভুক্তিভাবে মুহূর্তেকে, করিল বন্ধন & 


২৬১৩) 


৩৪ 


শ্রীপ্রীগৌরাক্গ-লীলা | 
পু 
করিয়া বন্ধন শেষ, নিবেদন তবে । 
ইষ্টদ্দেবে দেয়, নয়ন সুদিরণ, 
তারে দিব দেখা, মনন করিয়া, 
আসিল নিমাই সেখা, অতি ধীরে ধীরে ॥ 
৪১ 
নয়ন মুদিয়। বিপ্র, ভাবিছে গোপালে । 
এখানে নিমাই, আপি তুলে খায়, 
নিজ হাতে করি, স্ব্য সমুদয়, 
যা কিছ ব্রাহ্মণ রাধে, নিবেদিব বলে ॥ 


৪২. 
ভোজনের শব্দ শুনি, অতিথি দেখিল। 
পুরন্দর শিশু, হাতে তুলি খায়, 
তাহার রন্ধন, দ্রব্য সমুদয়, 
পুরন্দরে কহে মম, শ্রম বৃথ। গেল ॥ 
৪৯ 
শুনিয়া! শ্রবণে মিশ্র, ব্যখিভ অন্তর । 
মারিতে নিমাকষে, ভ্রুতবেগে ধায়, 
নিষাই পলায়ে, শী কাছে বায়, 
জগন্নাথ পিছে পিছে, চলিছে তাঁহার ॥ 


অলমতি শিশু এই নাহি কোন বোধ । 
কহিছে অতিথি, না মানে দেবতা, 
করিছ তর্জন, কেন এনে বুখা, 

হাতে ধরি বলে ক্ষম, তুমি তো! সুবোধ ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! | ৩৫ 


গা 


৪৬ 
করযোড়ে পুরন্দর, কহে পুনরায় । 
ক্ষম অপরাধ, . করি আয়োজন, 
আবার সকল, করুন রন্ধন, 
সবিনয়ে অভতিথখিকে আবার রাধাম্স ॥ 


৪% 
অন্য বাড়ী যায় শচী, নিমায়ে লইয়া । 
এখানে অতিথি, বাঁধিয়া সকল, 
আচমন করি, পুন নিবেদিল, 
ভক্ভিভাবে দেয় দেবে, নয়ন মুদিয়া ॥ 


৪৭ 
খেলিতে খেলিতে গৃহে, আসিল আবার । 
শচী নাহি জানে, নিমাই কোথার, 
অতিথির ঘরে, আসি পুনরায়, 
নিমাই বসিয়া সব, করিছে আহার্‌ ॥ 
৪৮ 
ধ্যান ভাঙ্গি বিপ্রবর আখি মেলি দেখে । 
আবার বালক, এসেছে এখানে, 
দব নষ্ট হোলো, ভাবে নিজ মনে, 
ইষ্টাদেব কষ্ট আজি,-রহে মন ভুহখে 1 


5% 


জগন্নাথে বলে তবে, মধুর বচনে | 
আন ফল মুল, করিব ভোজন, 
ভাগ্যদোষে ভোগ, না হোলো অর্পণ, 
বনের সন্্যাসী খাই, ফল মূল বনে ॥, 


৩৬ 


ভ্ীঞ্রীগেৌরাজ-লীলা | 


€৬ 


বিধাতা বিসুখ, পাপ অদৃষ্টে আমার । 
মম ভাগ্যে নাহি, অভতিগণি (সেবন, 
তাই হয় এই, বিদ্ব সংঘটন, 


অতিথির শাপে আজি নাহিক নিজ্তার ॥ 
৫১ 
হেনকাঁলে বিশ্বর্ধূপ, আসিলেন ঘরে । 
স্থৃতস্তর কাঞ্চন, জিনিয়! বরণ, 
হাতে পুখি করি, সুধীর সুজন, 
প্রণমেন অতিথিরে, পুলক অন্তরে ॥ 


৫ ২. 
অন্তিথি বলেন ইনি, কার প্রাণধন । 


জগন্নাথ কনে, জ্যেষ্ঠ পুত্র এই, 
নাম বিশ্বরূপ, নিমায়ের ভাই, 
আপনার দাস এই, আমার নন্দন ॥ 


৫৩ 


অতিথি বলেন মিশ্র, তুমি ভাগ্যবান । 


এ হেন কুন, আছে গ্রহে যার, 
নী সেই গৃহী, কি অভাব তাল, 


ধার্পিক সুশীল শিশু অতি গুণবান ॥ 
৫ 


নিমায়ের কথা সব, পিতমুথে শুনি । 
ধার বিশ্বরূপ, কহে কর যোড়ে, 
এখনি আনিব, আহরণ কলে, 
অতিথি বিমুখ হোলে, বড় দোষ জানি ॥ 


উউ্ীগৌরাঙ-লীলা 1 ৩ 


এ 


বারে নিমাক়ে আমি বাখি গৃহাজ্তিরে । 
ঘুম পাঁড়াইব , না আসিবে আর, 
কক্ুন রন্ধন ফেব পুনর্ধার, 


যে ঘরে থাকিবে ভাই রব সেই ঘারে ॥ 
€গি 
পুনরায় বন্ধনের আয়োজন কি । 
যাক বিশ্বরপ নিমাই লইয়ে, 
হেথার অতিথি আবার রধিয়ে, 
বলেন শিশুরে ব্বাখ লাবধাঁন করি এ 
৫৭ 
বলে বিশ্বরূপ আর ভয় নাই! 
নিবেদন কর মনস্থখে তুমি, 
ঘুমায়েছে ভাই কাঁছে আছি আমি, 
তোধার ভোজন শেষে ছাঁড়িব নিমাই ॥ 
৫৮ 
সুগ্ধ সেই বিশ্বরূপ না জানে কারণ 
বিষ্ঃঞমায়া আসি করে অচেতন, 
ঘুমাল সকলে নাহিক চেতন, 
অতিথির কাছে শিশু আদিল তখন ॥ 
€৯ 
নয়ন মুদিয়া বিশ্র করে নিবেদন । 
আবার নিমাই খাইছে পাসযা, 
ভাঁঙ্গি গেল ধ্যান দেখে 'নরখিয়া, 
অন্তর বিরক্ত তাঁর না সবে বচন ॥ 


শ্রীপ্রীগৌত্নাঙ্গ-লীল। | 


ভঁঞ্চ 
হাদি হাঁসি বলে শিশু হাতে ধরি তর । 
ধ্যান কৰি দেখ আমি কেন জন, 
কেন বার বার করহ রন্ধন, 
আষার উচ্ছিষ্ট এই প্রসাদ তোমণর 0 
৬৯ 
যুগে যুগে মুদ্ধি ভুষি নাহিক স্মরণ ॥ 
নন্দের ভবনে আমি এইক্পে, 
ভোমারে ববাখিক্কা! নিজ যায কুপে, 
ঘুচায়েছিন্ত সে মোহ দিয়ে দরশন ॥ 


৬২ 
ধ্যান করি যোগী দেখে যুদিযা নয়ন । 


ইষ্টদেব ভার গোপালের বেশে, 
জ্ানিল নিমাই ছন্নরূপ শেষে, 
ব্রহ্মজ্ঞানে বিপ্রী পুজে যুগল চরণ ॥ 


৬৩ 


যোৌগের অসাধ্য তুমি যোগীর জীবন । 
দেখা নাহি দিলে কে পায় দেখিতে, 
প্রেমানন্দে স্ব করি বিখিমন্চে, 

গোপাল শ্রসারদ শেষ করিল ভোজন ॥ 

৬৪ 

বলে শিশু ঘুমাইব পু পিষা ঘরে । 
নাকর প্রকাশ এ ভাব আমার, 
বাও স্থথে তুমি হইলে উদ্ধার, 

হবে না জনষ তব আর যুগাস্তরে ॥ 


আজীগোৌরাঙগগ-লীলা । ৩৯ 
৬১১৭ পু 


গুভবলি শ্রচ্ছম শিশু ধা নিজ ঘবে। ৃ 


বিষু যাস! গেল সবাই জাগিল, 
অতিথির সেবা সব শেষ হোলো, 
গুলক অভ্তিথি সব জলিল অস্তবে ॥. 
শষ 
ইঙ্গিতে কিখি* বিপ্রী পুরশ্দঘে কয় 1 
ভব সম আর নাহি পুখ্যবান, 
নিমায়ে মানুষ নাহি কর জ্ঞান, 


ব্রন্দরূপী শিশু, এই ছ্েেবতা নিশ্চয় ॥ 
৬৯ 


গুহস্ছেরে আশীবাদ অতিথি করিয়া । 
বাক্স পুন বনে করিতে সাধন, 
দেষের আরাধা যোগারাধ্য ধন, 
মলে মনে লিমষােরে প্রণাম করিষ়া ॥ 
৩০৯৮ 
এক দুই তিন চাবি পঞ্চম বরষে। 
বলিষ্ঠ সবল হুইল নিমাই, 
ক্রমে অচগুদিন দেখিয়ে তাহাই, 
খেলিধাধে শিশু পধ দিন দিন আসে॥ 


৬৯ 


হ্বভাব-শ্ুলভ বাল ভাবেতে চঞ্চল । 
ক্রমশঃ হইল নিমাই তখন, 
কারে গালি দেয় কারে গ্রহণ, 

কভু কারে ভূমে ফেলে ধরিয়। কুস্তল ॥ 


৪৩ 


শ্ীজাগোৌরাস-লীলা । 
খশঞ 
অভিমানে কোন শিশু শচী কাছে আসিঃ 
কাদিয়। কহিছে দুরস্ত তোমার” 
নিমাই আমাকে করেছে প্রহার, 
দেখনা চাপড়দাগ পিঠে আছে বলি ॥ 
পপ 
অমনি আদক্ে শচী কোলে কবি তারে £ 
চুম দিয়ে বলে আহ মরি মরি, 
পশীবোধ বচনে, আজি এলে কাড়ী, 


মরিব নিসায়ে আমি যাও বাছণ ঘরে ॥ 


৭২. 
খেলা ছাড়ি হেন কালে নিমাই আইল 
শচী ক্রোধভঙে যান ধরিবারে, 
ভরত সে পলাযে ঘসে আস্তাকুড়ে, 
মার পানে, চেক্ষে শিশু তখনি হাসিল, & 
৭৩ 
বলিছে আমাক আব কেমনে ধরিবে। 
তামার অগম্য এ স্থানে এসেছি, 
এখানে আসিলে হইবে অশুচি, 
তাই করি মানা মাঁগে। ধরোন। আমারে £& 


98 
শচী; তারে ভূলাইস্কা ডাকিয়া; আনিল।। 
বলে মারিব না এস বাছ। ঘরে, 
মায়ের বচনে এল ধীরে ধীরে, 
অশুচি বলি! শুছি করে গঙ্গাজলে ॥& 


শ্রীঞীগেোরাঙগ-লীলা | ৪৯ 


৭৫ 
একদিন শিশু মিলি হিন্দোল খেলিতে । 
উপজিল সাদ, নিমাতয়র মনে, 
গাছে বাঁধি দোল! পরম যতনে, 
চড়িল নিমাই সবে লাগিল দোলাতে ॥ 


পভ 


ছলিতে ছুলিতে বলে ভাবের আবেশে । 
ছুলিয়াছি আমি শুন পুর্বযুগে, 
বুন্নাবন বনে ভ্রেম অনুরাগে, 

বাধা শক্তি বামে করি মনের হরিষে ॥ 


লি 


হাত ধরাধরি করি গোপিকাম গুলে । 
আমি কৃষ্চরূপে লইয়া রাধারে, 
দোঁলমঞ্চে উঠি ছুলি প্রাণি ভোরে, 

মাতায়েছি প্রেমভরে সে গোৌপিকাদলে ॥ 

৭৮৮ রি 

খেলিতে সে খেলা আজি সাধ উপজিল । 
কোথ। সে বাঁধিকা। বৃষভান্ুুস্থৃতা, 
কোথা সে বিশাখা সে সখী ললিতা, 

সাধের গোপিকাদল কোঁথ! গেল বল? 


৭৯১ 

ভাবে আঁখি ছল ছল নিমাই তখন। 
বাধা রাধা বলি কাদে উচ্চম্ববে, 
এস দবে এস আজি খেলিব রে, 


বুন্দাবনে বাসখেল। খেলেছি যেমন ॥ 


৪২ 


জীও্রীগৌরাক-লীলা। 


৯ ৬ 
বলিতে বলিতে নিস্কু অচেতন হোয়ে ॥ 
পড়িল ধরাস্থ ংজ্ঞ নাহি আর, 
সব শিশুগণে লাগে চমত্কার, 
চিন্তিত হইল সবে এ ভাব দেখিয়। ॥ 
৮৯ 
কোন শিশু জল দেয় নিমায়ের মুখে ॥ 
না হোলে? চেতন নিমাই তাহার, 
অস্থর সকলে করে হার হায়, 
ভাবে অচেতন সবে নিমায়েরে দেখে ॥ 
চা, 
কেহ বলে ভাঁই দোলাক্ম লেগেছে ঘোঁর । 
তাই হোলো বুঝি নিমু অচেতন, 
দ্রুত আন পাখা ভেবোনা এখন, 
ব্যজ্রন করিলে দূরে বাবে ঘুম ঘোর ॥ 


* ৮৩ 
আর শিশু বলে ভাই তা নস্ব তা নয়। 
ব্রাধা রাধা করি হলে! অচেতন, 
অবণদিববে কর উচ্চারণ, 
জয় রাধ।| বাধা নাম উঠিবে লিশ্চয় ॥ 


৮৪5 


সব শিশু মিলি তবে ডাঁকে উচ্চরবে । 
উঠবে নৈমাই উঠরে নিষ/ই, 


আই এলো রাধা! দেখ ওরে ভাই, 


০ম।লয্ে নয়ন দেখ পরাণ জুড়াবে ॥ 
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৮৫ 
রাঁধ। নাম যেই তার কাণে প্রবেশিল। 
হুস্কারি নিমাই গর্জিয়া উঠিল, 
রাধা এস বলি নাচিতে লাগিল, 
নিমায়ের ভাব দেখে সবাই মোহিল ৪ 
৮৬ 
তবে শিশুগণ বলে ভাই রে নিমাই । 
কেন তুমি ওরে হোলে অচেতন, 
রাধা রাধা বলি বলরে এখন, 
কেন ব। এ ভাঁব মনে হোলে তোর ভাই ॥ 
৮৭ 
নিনাই কহিছে শুন পুর্ব বিবরণ। 
সেদ্বাপর যুগে নন্দের ভবনে, 
আন কৃষ্ণ রূপে বুন্দাবন বনে, 
ছুলেছিহু বাধাসহ লয়ে সখীগণ ॥ 


৮৮৮ 


ছলিতে ছুলিতে ভাই মনে পড়ি গেল । 
আনার বিরহে সেখানে বাঁধার, 
পড়েছিল আহ। আখ জল তার, 

সে ভাব ভাবিতে ভাই মোহ এসে গেল ॥ 

উরি 

কোন শিশু বলে ভাই রাসলীল! কর । 
শুনিয়ে নিমাই বলিছে তখন, 
সবে মিলি কর তাঁর আয়োজন, 

দেখাব এখনি আমি রাস মনোহর ॥ 


8৪ শীঞ্লীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


ডি৩ 
আন শিখিপুচ্ছ আর মোহন মুরলী | 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে সাজি সেই সাজে, 
দেখাব সে লীলা রাখালের সাজে, 
রাধিকা ললিত হও সব সতী মিলি ॥ 
৯৬ 
ইঙ্গিতে বালক সব করি আয়োজন । 
শিখিপুচ্ছ শিরে মোহন মুরলী, 
দিল তার করে হোয়ে কুতুহলী, 
কটিতটে দিল ধড়। মোহন কেমন ॥ 
০৭ 
সযতনে দিল সবে নুপুর চরণে। 


কেহ রাধা সাজে কেহ বা ললিতা, 
বিশাখা ভাঁবিনী কেহ প্পরিক্ব্রতা, 
নিমায়ের প্রেমে সবে মাতিল সেখানে ॥ 


৯১৩ 


রাধা বামে করি দোলে ছুলিছে নিমাই । 
সখীগণ সাথে মনোহর বেশে, 
বলে শুন সবে আমি ক্কষ্ত বেশে, 

ছলেছিনু বৃন্দধাবনে এই ভাবে ভাই ॥ 

৭১৪ 

ছাপরের ব্রজভাব স্ন্দর কেমন । 
রাধা রাধা বল বল সবে মিলি, 
দিয়ে করতালী এই দোলে ছুপি, 

রাধা ধ্যানে আজি হবে সফল জীবন ॥ 
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৯৫ 
দেবের হুর্লভ ধন ছুলিছে দেখিয়া । 
আইল আকাশে অনর-নিকর, 
যক্ষ রক্ষ সবে বসি থরে থর, 
পুষ্প বৃষ্টি করে তারা হরিষ হইয়া ॥ 
৯৬ 
অলক্ষে শুনিছে সবে সুন্দর বাঁজন । 
শঙ্খ ঘণ্টা রোল বেণু বীণা বাজে, 
কেহ না দেখিছে কোথা বা তা বাজে, 
সবাই মোহিত শুনি সুন্দর বাজন ॥ 


৯৭ 


নিমু বলে ক্বষ্কর্ূপ ভাব নিরস্তর । 
যুগে যুগে আমি হই অবতার, 
করিতে উদ্ধার পৃথিবীর ভার, 

দেখ মোর কৃষ্ণ লীলা! কিবা মনোহর ॥ 


ইউ টা 
প্রবীণ যুবক সেথা কত বা আসিল । 
নিমায়ের লীলা দেখে আখি ভেলে, 
কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণমে তাহারে, 
অলক্ষে বাজনা শুনি সবাই মোহিল ॥ 


এডি 9৯ 


দিব! অবসান দেখি ভাঙ্গি খেল। ধূল!। 
নিজ নিজ গৃহে চলিছে সবাই, 
হরি হবি বলি চলিছে নিমাই, 
শেষ করি ক্ৃষ্ণাবেশে রাধা প্রেমলীল? ॥ 
ইতি প্ীগৌরাঙ্গলীলায় বাল্যলীলায় ঈশ্বরত্ব পরিচয় নাম পঞ্চম সর্গ | 


বঠ সগ। 


কপ, টি হে 


পোৌগগ্লীলা । 


টি 
বিদ্যা! শিখিবার কল ক্রমশঃ হইল । 
দেখিক্সা তা শী পাঠায় কুমাষে, 
গুরু কাছে বিদ্য। শিখিবার তবে, 
পাঠশালে দিয়ে সুতি সদাই চঞ্চল ॥ 


ন্‌ 
অমান্ুষী মেধা গুণে শিখিল সকল । 
আক্ক আঙ্ক আদি সে আঠার কল, 
শিখে অল্পদিনে শিশু পূর্ণকলা, 
পাঠশালা! বিদ্যা সারা ছমাসে হইল ॥ 


ও 


ব্যাকরণ শিখাইতে করিয়া মনন । 
গঙ্াদাস কাছে পাঠায় নন্দন, 
অল্প দিনে শেষ করি ব্যাকরণ, 

নিমায়ের যশোশুণ হইল ঘোষণ ॥ 


1 
নিমায়ের সমপাঠী লিমায়ের সাথে । 
পারে ন। পড়িতে আর তান! কেহ, 
বৃথা শরম সবে করে অহরহ, 
কভু কি পঙ্গুর সাধ্য গিরিরে লক্ঘিতে ॥ 
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বিশ্বক্তর কাছে শেষে মানি পরাজয় । 
অধ্যাপক জ্ঞানে, সকলে তখন, 
পাঠ চাহে তারা করিয়া যতন, 

যশের সৌকরতভে নিমু পাইল বিজয় & 


৬ 


নবম বৎসর ভার বরঃক্রম দেখি । 
পুত্রোপনয়ন করিয়া মনন, 
বিবিধ বিধানে করি আয়োজন, 

যজ্ঞন্ত্র দেন মিশ্র শুভদিন দেখি ॥ 

পি 

ব্রহ্মচর্ধ্য শেষে কাব্য সাহিত্যাদি পড়ি । 
স্থৃতি হ্যায় বেদে সাঁংখ্য পন্তঞ্জালি, 
ভাগবত আদি সব শাক্স গুলি, 

পড়িয়া নিযাই হোলে। পণ্ডিত-তেশরী ॥ 


| 


গঙ্গনানে যান যবে সতীর্থ মিলিয়া ৷ 
সকলের সাথে শাক্সের প্রসঙ্গে, 
গঙ্গাঙ্গান পথে যান অতিরঙ্গে, 

মনের হরিষে নানা আলাপ করিয়ে ॥ 


লি 


গঙ্গা দেখি পুলকিত হাসিতে হাসিতে । 
কহিছে নিমাই স্ব-তরক্গিনী, 
ওগে। ভাগীরঘথী, হোয়ে প্রবাহিণী, 
চলেছ সাঁগর পথে ছুটিতে ছুটিতে 


৪৮" 


জ্রীব্ীপৌরাজ-লীল। ৷ 
রি 
জান কি কারণ সতী জনম তোমার । 
তোমার উত্তব আমার চরণে, 
প্রাহীন সে কথ! নাহি বুঝি মনে, 
ওগে। প্রবাহিণী ভুমি হহিতা আমার ॥ 


৯ 
বলিব সে কথা তোরে শুনগেো শবণে। 


ব্রহ্মলোকে যবে দেবগণ সাথে, 
বসেছিহ্ছ আমি সংগীত শুনিতে, 
সেই দিনে জনমিলে তুমি গো সেখানে ॥ 


৯১২. 
দেব গণপতি আসি মুদঙ্গ বাজায় । 


সগুস্কর বাঁধি করি তান লয়, 
মধুর ঝক্কারে নীলকঞ্চ গায়, 
আপনিন মাতিয়া গানে সকলে মাতায় ॥ 
০ 
মুর্তিঘতী মুর্তিমান সবাই আদিল । 
ছত্রিশ বাগনী ক্রমে ছররাগ, 
বাড়িল পুলক (কিবা অনুরাগ, 
আহা দেই হরগালে সবাই মোহিল ॥ 
১৪ 
মনের হবিষে আহা! গাইছে মহেশ । 
একক একে সহ করতালি দিয়ে, 
নাঁচিছে গাগণী সু্ভনতী হোয়ে, 
ভাবিলে সে ভাব হয় মোহের আবেশ ॥ 


ঞ্ীগৌরাঙ্গ-লীল! | ৪৯) 


% 
তার পর বলি শুন অপুর্ব কাহিনী $ 
ব্রহ্মশক্তি আপি অমতে মিশিল, 
শক্তি সহ মিলি পুলক হইল, 
গভীর নিশীথে শুনি বেহাগ রাগিণী & 


১৬ 


উমাক্ কলকণ্ডে মম গুণগান । 
সে মধুর স্বরে পুর্রিল বিমান, 
ধরণী পাতাল পুলক পরাণ, 
হইল সকলে শুনি সে মধুব্র তান ॥ 


৯৭ 
মহেশের গান শুনি পৃথিবী ছুলিছে। 
কেহ তে। জানে ন! তেন সে ছলিছে, 
বুঝি গুঢ় হেতু কিছু তার আছে, 
তাই সেই মুগ্ধ হোয়ে এ ভাবে ছুলিছে ॥ 
৬৮ 
এই গানে হবে কলি-কলুষনাশিনী | 
ভাই হেলেছুলে হোয়ে উন্মাদিনী, 
মনের হরিষে ছলিছে আপনি, 
মহেশের গান শুনি বিভোর মেদিনী ॥ 


১৪৪ 
নিগুড় সে তত্ব আরো অনন্ত নাচিছে। 


হবিওগুপ গান শুনি হরমুখে, 
আপনি নাচিছে আপনার স্থথে, 
শিরে আছে ধরা তার তাই সে ছুলিছে ॥ 


€৩ 
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২০ 
বন্ধাদি অমর সবে মোহিত হইল । 

সে মধুর গানে আমি বিমোহিত, 

শুনি তান লক প্রেমে বিগজিত-_ 
হোলো, ব্রহ্মলোঁকে মম চরণযুগল ॥ 


২১ 
কমলজ কমগ্লু আনিকা যতনে । 


পুরিল সে বারি, জানিলেন ধ্যানে, 
ব্রিলোকেন পাপ গঙ্গ। অভিধানে, 
নাঁশবেন ইনি আহা কলি আগমনে ॥ 


সহ 
পুর্বর্ব পিতামহগণে উদ্ধার মানসে । 


ব্রহ্মার তপক্তা। ভগীরথ করি, 
আশনিল ধরায় কমগুলু বারি, 
যবে ছিলে নিভৃতে সে পিতামহ বাসে ॥ 


ন্ট 


ব্রিধারা হইয়া স্বর্গে মন্দাকিনী নামে 3 


আছ অভিহিত, তুমি ভোগবতী, 
সে পাতালপুরে, তুমি ভাগীরথী, 


কলি-কলুষনাশিনী এই মর্ভ্য ভূমে ॥ 
৪ 
কোটি জনমের পাপ হর তুমি সতী । 


গঙ্গ। গঙ্গ। বলি যে ডাকে তোমারে, 
তার মৃত্যাকালে যমদূত উরে, 
না যায় তাহার কাছে ভয়ে ভীত অতি ॥ 
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নখ 
ঘোর পাপী কি নারকী পুণ্যবান জন। 
নাহিক নিকটে, প্রভেদ তোমার, 
তাই তব সতী মহিম! প্রচার, 
করিতেছে একতাঁনে নিখিল ভুবন ॥ 


সঙ 
দঅন্তকের সে দারুণ ভ্রর অত্যাচার । 


হয় না সহিতে জীবনাস্তে আর, 
বে অন শরণ লয়গে। তোমার, 
কলিকালে তুমি তরি ভব-পারাবার ॥ 


হখ 
অস্থি মাংস কেশ কার যদি তব জলে । 


দৈবষোগে পড়ে চতুভূজি হোয়ে, 
শঙ্খ চক্র গ্দ। পল্মস হস্ত হোকে, 
ব্লথে চড়ি মম বাসে যায় অবহেলে ॥ 
চি 
মম অবতার নাহি হোতে। প্রয়োজন । 
যদি রে মানব পুলক অস্তরে, 
গঙগ। গঙ্গ। বলি ডাঁকিত গো তোরে, 
জীবন সময়ে কিব1 মৃত্যুকালে তার ॥ 
বা 
পাপিষ্ঠ ছুরস্ত নর ভ্রমে নাহি লয়। 


মুখে তব নাম কিবা হরি হরি, 
তরিতে সে সবে তাই অবতরি, 
এসেছি মরতে হোয়ে শচীর তনয় ॥ . 


৫২ 


শ্জ্োগৌরাজ-লীলা । 
পাছে কলুষিত হও পাপ্টী পরশিলে ॥ 
তাইতে এতসছি আমি নরবেশে, 
রবে চিরকাল আমার পরশে, 
পতিতপাবনী হোয়ে অবনীমগ্ডলে & 


১ 


পর্শিবে তব জল যেবা ভক্তিভাবে। 


কলির কলুষ নাহি রবে আর, 
চরমে পরম গন্তি হবে তার, 
এই আশীর্বাদ মম নিশ্চয় জানিবে ॥ 
৩২ 
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম যে জন বলিবে। 
জ্ঞান ভক্তি যোগে আসি তব তীরে, 
তার মৃত্যু হোলে যাবে দিব্যপুরে, 


এই সে পরম গতি কলির জ্জানিবে ॥ 


৮০০ 
এই তো কহিন্থ ওগো সুর মনারমে । 
জন্ম মাহাত্ম্য যা কিছু ভোমার, 
ভাবি দেখ মনে ছুহিত1 আমার, 
ছিলে কি ন! ভুমি সতী সেই ব্রহ্মধামে ॥ 


৯০০] 
গোলোক আবেশ পুনঃ নিমায়ে আমিল £ 
কিছুক্ষণ পরে সঙ্িগণে বলে, 
এস করি নান প্রসন্গ সলিলে, 
ঈ্গানতরে সবে মিলি গঙ্ষাতে নামিল ॥ 


শ্রীতবীপৌর়াঙ্গ-লীলা 1 ৫৩ 
৫ 
বালক স্বভাব .সেই চপলভা! গুণে । 
গঙ্গাান কালে সঙ্গিগণে মিলি, 
গঙ্ষাজল লয়ে করে হুলাহুলি, 
জুল ছিট1 লাগে কত প্রবীন বদনে ॥ 


৬ 
বিরক্ত হইস্কা তার! কত কথা কর । 
ছিছি রে নিমাই লেখা পড়া শিখি, 
পণ্ডিত হইয়া বল একব্রীতি কি, 
সন্ধ্যা! পুঁজ! কালে বাধা সহ নাহি যায় ॥ 


*৯৭ 
প্রমত্ত নিমাই হায় না শুনে বারণ । 


বারণ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়, 
অস্থির সকলে তাহার জ্বালায়, 
মুখ দেখি কিন্তু তাঁরা সব ভুলি বায় ॥ 
খটিঠ 
কেহ বা পুজিছে শিব নয়ন সুদিয়া। 
নিমাই সেখানে ভ্রুতবেগে এসে, 
নৈবেদ্য প্রস্ভৃতি _. সুখে ভুলে বনে, 


এই ভাবে তুলে সবে বিরক্ত করিয়া ॥ 
৩৯ 


জিজ্ঞাঁসিলে দেয় তার উত্তর সুন্দর | 
মুদিয়। নয়ন নিবেদিলে মোরে, 
বে কেন পুনঃ বিরক্তি অস্তরে, 

গ্রহণ করিলে আমি যে বস্তু আমার ॥& 


৫৬৪ 


জঞ্ীশেরাঙ্গ-লীলা । 
কেহ ইষ্ট জ্ঞানে, কেহ পংগল বলিয়া । 
সুখ দেখে শেষে সব ভুলি যায়, 
পুজা অবশেষে হাতে তুলি দেয়, 
কিব1 ভাগ্যধর সেই ভাব বিচািক্ব। ৪ 


৪৬ 


মনোমত পি লাভে কুমারী সকল । 
একমনে ভাকে হুকগৌরী ক্ধপে, 
সেখাঁনে নিমাই আনি চুপে চুপে, 
বলে যাও ঘরে হবে কামন! সফল ॥ 


৪. 
এইমত এইভাবে প্রকট বিহারে । 
লীলা করে হাঁক ফণীত্দর-বাঞ্ছিত, 
বিরিঞ্চি-সেবিত্ত দেব শচীক্গৃত, 
ধরামতাাবতী এই নদীক্প। নগরে ॥ 


৪৩ 


অএইমত গঙ্গাঙ্গান করিক্সা হরিবে 1 
আসিল নিমাই আপনান ঘরে, 
প্রতিবেশী কেহ আদি ধীরে ধীলে, 
ছরজ্ত নিমাই কহে শচী' কাছে এতে ॥ 


ইতি আগোৌরাঙগলীলাক্স পৌশগুলীলার গঙ্গাক্ানে ঈমরত 
পরিচয় ও গঙ্গমাহাজ্য নাম বন্ঠ সর্গ । 


সগ্ডম সর্গ। 


* পা 


সংসার । 
৮৪ 
কাল সহকারে শুন, দৈবের ঘটন । 
হবে জগলাখ হলেন স্টীড়িত, 
জীবনে হতাশ কাঁলকবলিত, 
দেখি ভাহ1! শচীদেবী করেন বোদন ॥ 


২ 
বিশ্বস্তরে কোলে করি পনড় অশ্রজল । 

পিতৃহীন হসলো নিমাই আমার, 

বলিয়! হায়রে করে হাহাকার, 
শিবে করাঘাত করি ছিড়েন কুস্তল ॥ 


খু 
নিমাই প্রবোধ দেন মায়েরে তখন 1 
শুনগেো। জননী কি ফল রোদনে, 
নিয়তি লিখিত পুর্ণ কাল জেলে, 
বিধি অনুজ্ঞায় হন্গে পিতারে শমন ॥ 


ঙঁ 
ধরাধামে নাহি কোন প্রবল শাসন । 
ঘে পারে রাখিতে কালপুণ জনে-- 
সৃত্যুসুখ হতে, কি ফল ক্রোপলে, 
তাই বলি জননী গো কোরোনা নোদন ও 


৫৬ 


শ্ীশীগৌরাঙগ-লীলা | 


4 

মুত তবে শোক কব শাস্ত্রের বারণ । 
শুন গে। জননী শোকে অধোগতি, 
শোঁকে হয় তার নিরয়ে বসতি, 

বুথ শোক তবে কেন কর অকারণ ॥ 

ঙ 

মায়েরে বুঝায়ে তবে প্রবোধ বচলে। 
শাক্সরমতে শব ল”য়ে গঙ্গাতীন্ে, 
দাহ আদি করি আসি ঘরে ফিরে, 

দশদিন প্রেতাশৌচে করিল যাপন ॥ 


বুষোত্সর্গ আদি করি ত্রাঙ্গণ ভোজন । 
আনন্দে লিমাই পিতার উদ্দেশে, 
কুটুন্ব বিদায় করি সব শেষে, 

কাল্পনিক শৌক তাপে কাটান জীবন ॥ 


নানামত মিষ্টভাষে প্রবোধেন মাক | 
সার অলীক কলত্র বান্ধব, 

লসোদর নন্দন মিথ্য। সমুদয়, 
ক্কষ্ধ্যান ভিন্ন আর নাহিক উপায় & 


কালের কুটিল গতি কে বুবিতে পারে । 
কাল সহকারে সব শোক বায়, 
ক্োশেলেন সংসারী শচী পুঅরার, 

মহানাক্সা মোহবশে ভূলে শোক ভাবে ॥ 


শ্রীপ্তীগৌরাঙ-লীলা । ৫ 


সি 


কিছু দিন পরে নিমু করিলা বিচার । 
চতুষ্পাঠী করি ছাব্রেবে লইয়া, 
বিমল জ্ঞানেতে সবে জ্ঞান দিয়া, 


দিন দিন হোলো তার নামের প্রচার ॥ 
১৩ 


প্রাতে অধ্যাপন। তরে চতুষ্পাঠী যান। 
জ্ঞানের গৌরবে ছাত্র সব লয়ে, 
কুতর্ক কাঁটিকে কৃষ্তকথ1 কয়ে, 

শিষ্য হৃদি ক্ষেত্রে দেন কৃষ্ নাম জ্ঞান ॥ 


৯২. 
মধ্যাহ্থে সশিষ্যে যান গঙ্গাঙ্নান তরে । 
মিষ্ট আলাপনে তুষেন সকলে, 
মত্ত প্রেমভন্েে সদা হরি বলে, 
সবে মুগ্ধ হোলো, হেরি মুগ্ধ বিশ্বস্তরে ॥ 


৯৩ 


বাল্যকালে ছিল নিমু ছরস্ত চপল । 
নবদ্বীপবাসী ভাবে মনে মনে, 
তিরোহিত এবে জ্ঞানের কিরণে, 


নিমায়ের বাল্য দোষ ছিল ষে সকল ॥ 
ট-] 


একদিন ন্নানকালে জাহুবী সলিলে। 
নিমাই পাগল করি দরশন, 
বমণীরতন মানের কারণ, 

আমিক্বাছে সেই ঘাটে সব্বীগণ মিলে £ 


৫৮" 


ভীঞ্ীগৌরাঙ্গ-লীল। | 


১& 


বলিভ আচার্ধ্যমতা, নাম লক্ষমীশ্রিয়!। 
জানি অবশেষ আসি নিজ ঘরে, 
রহেন নিমাই বিরস অস্তরে, 


ভোকজনে শয়নে রহে কাতর হইয়া ॥ 
ষ্শ 
বয়ন্ত সকলে তবে জিজ্ঞাসে নিমাই । 


হবে কি আমার হেন স্থখ দিন, 
পাঁব সে রমণী তুলন! দিহীন, 
জীবন বিফল যদি সে ধনে ন। পাই ॥ 


৬৭ 
যদিচ বয়ম্যগণে জিজ্ঞাসে এমন । 


কিন্ত অন্তর্যামী জানেন অন্তরে, 
দ্বাপরে কুব্সিণী নদীয়। নগরে, 
লক্গ্মীপ্রিয়া নাম, জন্ম তাহার কারণ ॥ 


১৮ 


কাল সহকারে তার লক্ষ্ষীশ্রিয়। সনে ৷ 
বিবিধ উৎসবে হ”লো পরিণয়, 
নববধূ লয়ে হ্োলেন উদয়, 
শচীগৃহে আনি নমে মায়ের চরণে ॥ 
১% 
জগতে দম্পতি প্রেম মধুর কেমন। 
উপমা তাহার এই ধরাঁতলে, 
মাছে বা কোথার মিলে কোন স্থলে, 
প্রেমণ্ডণে হয় মর্ত্যে স্বর্গ বির্চন ॥ 


শ্রীঞ্গীগেৌরাঙ্গ-লীলা । ৫৯ 


রঃ 
প্রতিদিন অবধ্যাপন!1 পুলক অন্তরে । 

সঙ্রিগণ লগে. শাস্ত্রের প্রসঙ্গে, 

কৃষ্ণগুণ গানে নাচি হাসি রঙ্গে, 
আসেন চলিয়। প্রভু আপনার ঘরে ॥ 


স১ 
শচীরে প্রণমি আসি শয়ন মন্দিরে । 
গভীর নিশীে প্রেম আলাঁপনে, 
নারী-শিরোমণি লক্ষ্মীপ্তিক্সা সনে, 


নিমাই যাপেন নিশি পুলক অন্তরে ॥ 
২২ 
এইরূপে এই ভাবে কত দিন যায় । 


নাহি পারাবার আনন্দের আর, 
পুত্র বধু লয়ে শচীর আমার, 
মনসুখে সেহভবে জীবন কাটায় ॥ 
চা 
পিতৃ-পুণ্য তীর্থ দেশ শ্রীহ্র দেখিতে । 
নিমায়ের শেষে হলো সাধ মনে, 
প্রণমি পুলকে মায়ের চরণে, 


প্রিয়ভাষে তৃষি প্রিয়া চলেন ত্বরিতে ॥ 


২৪ 
শ্ীহট্রে দেখেন গিয়া পিতামহ বাঁস। 
মনের হরিষে নমি পিতাষহী, 
তলার কাছে তবে কিছু দিন রহ্হি, 
কৃষ্ণনাম দিয়া তারে ছাড়ে পুর্ব দেশ ॥ 


১০৫ 


ভীঞীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


হঙ 


ঘরে ফিরে আসি শুনে প্রিয়ার বি্বোগ। 
দেখেন কাতর পুত্রবধূ তরে, 
আছেন জননী বিচারি অস্তরে, 


সান্বন। করেন মায়ে দিয়া জানযোগ ॥ 
সড 
প্রিয়ার বিষ়োগে সদা অস্তর বিরস 1 


নাহি স্থখলেশ বুথা এ সংসার, 
ভাবে নিরস্তর নাহি রব আর, 
গৃহ ছাড়ি যাব আমি করিব সন্গ্যাস ॥ 


সণ 
গৃহশুন্ত দেখে শচী হইয়! কাতর । 
বিবাহের তরে করি আয়োজন, 
ঘরেতে আনিল রমণীরতন, 
বিষুণপ্রিযা ্রীরাধিকা) রূপের আকর ॥ 
২৮ 
পুনরায় শচী গৃহ হইল উজল । 
বধূ লয়ে শচী যাঁপেন হরিষে, 
কিন্ত সে নিমাই ঘরে নাহি আসে, 
দিনে দিনে মন তার হইল চঞ্চল ॥ 


চু 
বৎসর অতীত দেখি পিতৃকাধ্য তরে । 


পিতৃপিশু দিতে যাঁন গয়াধামে, 
পিগুদান করি পিতৃ-আদি নামে, 
মনের হবিবে ফিরে গয়ার ভিতরে ॥ 


শজীশৌরাক্ষ-লীলা॥ ৬৯ 

গয়াধামে বিশ্বস্তর ফিরি নান! স্থানে 
এক তীর্থে দেখে যতি ষনোহর, 
(কিবা তেজোমক্স শরীর তাহার, 

পুলকে চমকে তারে দেখিয়! নয়নে & 

০৭ 

সাষাঙ্গে প্রণাম করি মলের হরিষে । 
ছি ভাগ্যকফলে দেখা তব সনে, 
সফল জনম আমার এক্ষণে, 

বলি বিশ্বস্তব্ন আহা আখি জলে ভাসে & 


১ 


৯০৪৪ 
দেখিয়া ঈশ্বরপুতী দেব বিশ্বস্তরে | 
বলিছে তখন অপার আনন্দে, 
আজি দেখিলাম দেব নিত্যানন্দে 
সফল জনম সম এত দিন পরে ॥ 


৮০০ 


কহিছেন বিশ্বস্তর সম্ভাঁষি তাহারে 1 
লক্ষ! দেহ মারে এই নিবেদন, 
তোম।র সেবক হইতে মনন, 

করিলাম আমি দেব, শিষ্য কর মোরে & 


8 


শুনিয়া! ঈশ্বরপুরী পরদ যতনে । 
বলেন ঈশ্বরে দিব মন্ত্র আমি, 
কিন্ত হে দেখাবে সেই রূপ তুমি, 
ষড়ভুজ মুর্তি তব আমারে এখানে ॥ 
৯৬০ 


৬৯ 


জগ্তীগেররাঙ্গ-লীলা | 


৫ 
প্রেমে পুলকিত হ”য়ে পুরী মন্ত্র দিল।, 
রাধাক্কষ্ণ বীজ শ্রবণ বিবরে, 
মুচ্ছিত হইয়ে পড়ে ধরাঁপরে, 
ভাবে তন্থু টলমল করে আলিঙ্গন ॥ 


২৬ 
ত্রিষুগ মূরভি ভার দেখান পুরীরে ॥ 
উদ্ধ ছই করে ধন্ুর্বাণ ধরি, 
মধ্য ছুই করে মোহন বাশরীট 
দণ্ড কমগুলু রাখে নিম্ন ছই করে ॥ 


১৩৭ 
প্রেমে বিগলিত পুরী ধরে আখিধার । 
পুলক অন্তর দেখি রূপ তার, 
হরিষে প্রণাম করে বারবার, 
আলিঙ্গিয়া শেষে করে বন্দন। তাঁহার ॥ 


১২০৪ 
উভয়ে বিদায় চাহি উভয়ের পাশে । 
অন্তর পুলকে চলে নিজ ঘরে, 
মন্ত্র লাভ কলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে, 
আপিলেন নিজ্জ ঘরে মনের হরিষে ॥ 
8 
গৃহে আপি ছাড়িলেন সব অধ্যাপনা | 
উন্মাদ আকার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, 
দিবানিশি নাঁচে দিয়ে করতালী, 


কু কৃষ্ণ বিনা আর অন্ত কথা কন্‌না॥ 


জ্ীগ্রীগেধরাঙ্গ-লীলা ২ ৬৩ 


নর 
জআ্রমেতে শুনেন শঈ নিমাঁয়ের কথা । 
করে না রহিবে, সন্ন্যাস করিবে, 
নবদ্বীপ ছাড়ি জগনাথ যাবে, 
অরুণ বসন পরি সুড়াঁইবে মাথা ॥ 


6৯ 


অধ্যাপনা ছাড়ি শেষ হরি হরি বলি । 
শ্বাসের গৃহে বলিয়ে নিমাই, 
ভক্ত সহ মিলে হরি শুপ গাই, 

নাচে গায় হাসে কাঁদে হ*ক্ে কুতুহলী ॥ 


৪৭২. 
নিমাঁয়ের ভাব দেখি প্রতিবেশিগণ । 
চিন্তিত সকলে বলে কি হইল, 
হবি হরি বলি নিমাই ক্ষেপিল, 
নিমায়ের পড়া শুনা হোলে। অকারণ ॥ 
৪1৩ 
নিমাই শুনিয়া! কাণে হাসি হাঁসি বলে । 
ক্ষেপি নাই আমি শুনহে সকলে, 
মনের হব্বিষে হবি হরি বলে, 
পাপী জীবে মুক্তি দিব হরিনাম বলে ॥ 


ইতি স্শৌরাঙ্গলীলায় সংসারষাত্র। নাস সপ্তম সর্গ। 


অষ্টম সর্গ। 


নগরকীর্তন ও উপদেশ । 


যুগধন্্ম দেব নিমাই তখন-_ 
একে একে ভক্জে করেন ম্মরণ | 
গদ্দাধর গোপীনাথ সে শ্রীবাস-_ 
সবাই আপিল নিমায়ের পাশ । 
'মুবারি রামাই ভক্ত শুক্লা্থর-__ 
বৈদ্য নরহরি পণ্ডিত শ্রীধর । 
সবাই মিলিয়া শ্রীবাসের বাসে-- 
নিমায়ের সাথে নাঁচে গায় হ'সে । 
কুষ্চ কথ! কয় কৃষ্ণ নাম গান-_ 
কৃষ্ণ বিনা আর নাহি কিছু জ্ঞান। 
হরি নামে স্বাই মাতিল ॥ 





আসিল অদ্বৈত বৈষ্ঞব প্রধান 
নিরবধি করে হরিগুণ গান । 

হরি নাম বিনা জানেনাকেো। আর-- 
হরি নাম তরি ভব পারাবার । 

হরি নাম জানি কলির ওষধি--- 
তাই সেই নাম জপে নিরবধি । 
হরে কৃ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি--- 
নাচিতে নাচিতে হোয়ে কুতৃহলী । 


জ্ীস্ীগেররাঙগ-লীলা । ৬৫ 


নিমাঁয়ের সাথে মিলন মানসে 
্ছৈত অশসিল শ্বাসের বাঁসে। 
ভক্তগণসূহ দেখিল নয়নে-_ 
রাঁধ। বূপ মাথা শচীর নন্দনে । 
চৌদিকে তাহার ভক্তগণ মিলি__ 
নাচিছে গাইছে দিয়ে করতালী । 
মনের হনিষে নিমায়ের কাঁছে__ 
হরি হরি বলি সবাই নাচিছে। 
হরি নামে সবাই পাগল ॥ - 


অদ্বৈত আইল অস্তরে জানিয়া_ 
ছক্কাঁরি নিমাই উঠিল নাচিয়া 
ছপাদরে নিমাই প্রণমে তাহারে__ 
কি কর বলিয়া ধরে তার করে। 
অদ্বৈত বলিছে তব যোগ্য নয়-__ 
আমারে প্রণাম ওহে বিশ্বময় । 
আমারে ছলন। কেন হে করিছ-_- 
কুটিল স্বভাব এখনে! বাখিছ । 
ত্রিযুগ স্বভাব কেন না ভুলিছ-__ 
মায়তে আবার আমারে মোহিছ । 
আনি হরি তুমি সে গোলোঁক ছাড়ি- 
এসেছ মরতে নরবধপ ধরি । 

রাঁধ। খণে বাঁধ! তুমি ব্রজপুবরে-__ 
সে খণ শুধিতে গৌর বূপ ধরে। 


৬৬ 


জীঙীীগৌরাল-লীল। । 


বাহু পপারিক্বা। বাঁধা! বাধ! বলি-- 
রাধার লারাধ্য তুমি বনমালী ॥ 
বিলাইছ হবি নাম ভবে ॥ 


কি সুন্দর ভাব অদ্বৈত মিলন-_ 
নাহি বুঝে কেহ শুহা বিবরণ । 
ইলিতে উভয়ে করিক্বা প্রণাম_- 
ঘোর নাদে কবে সবে হবি নাষ। 
হরি হরি বলে মাতিল সবাই-- 
মাতিল অদ্বৈত মাতিল নিমাই । 
মান্তিল নদীয়া ভার নাঁম রবে 
কাপে কলি হৃর্দ সে ভীবণ রবে । 
নাচিছে ধান্মিক উদ্ধবানছ হ+য়ে-- 
নাচিছে বালক বাজন। শুনিয়ে । 
হরি নাম শুণে ভক্তি পাবে সবে? 
ন'নের মাহাক্সযে কলির ঘুচিপে। 
পাপের পাজত্ব বিফল স্কুল -- 
কি মলোনথ হবে টলমল । 
হরি নান শুশে ভবপোগ বরে 
হপ্রি হবি বলি “নম প'পা ভপ্বিবে। 
নান শুনে পাপিশণপ যাবে ॥ 


গপাইনে অটদ্বতে সব ভক্তগণ+ 
হত্রি হলি বলি করে সংকীর্তন । 


জরীপ্রীগেরাঙ্গ-লীল! । ৬৭ 


বাহু তুলে নাটি বলে আঁয় আয়-- 

সুধার ভাগার নিমাই বিলায়। 

পান কর সুধা না রহিবে আর-- 

ভব ক্ষুধা দূর হবে রে এবার । 

দেখ্‌ পাপী এসে আজি নদীয়ায় __ 

রাধ। প্রেমে মাতি নিমাই বিলাক় । 
স্ধামাখ! হরি নাম সারি ॥ 


প্রেমের উচ্ছ'াঁসে সবাই নাচিছে_- 
খেশল করতাল মুদঙ্গ বাজিছে। 
গ্ৃহনারী সবে গৃহ কাঁজ ছাড়ি_ 
আইল শুনিতে হবি নাম সারি। 
দেখিল নিমাই নাচে মনোহর-- 
সংকীর্ভন মাঝে ভাবেন্তে বিভোর । 
বাঁধ রাধা বলি নাঁচে বা তুলে-- 
কভু নাঁম শুনি ভাসে আখি জলে । 
আপন হারায়ে ভূমেতে লুটায়-_ 
হরি ছবি বলে নীচে পুনরায় । 
গোরা হাত ধত্ধি অদ্বৈত নাচিছে__ 
ভাবে ডুবু ভুবু শ্রীহরি বলিছে। 
নাচিছে উ্ীবাঁস নাচে গদ্দাধর-_ 
নাচিছে শ্ধর নাচে শুক্রান্বর । 
পুভুলের মত দীড়ায়ে সবাই-__ 
দেখিছে পুলকে নাচিছে নিমাই ॥ 


৬৮ 


প্রীপ্তীগোৌরাঙ্গ-লীলা । 


দেখিয়ে নিমাঁয়ে ভাবের আবেশে-- 
প্রেমেতে গলিয়ে আধখিজলে ভাসে । 
কলির কন্মষ আঁখি জল হোয়ে-__ 
হরিনাম গুণে যাইছে বহিয়ে | 

কি মধুর ভাব বলিহারি ॥ 


গাইছে অদ্বৈত কে আঁনিল ওরে-- 

স্ুধামাথ। নাম সংসার ভিতরে ॥ 

এই নাম বৃক্ষে ফলে ছুই ফল--_ 

যার গুণে হয় কামনা সফল । 

[ভোঁগ মোক্ষ দেখ ছাড়াছাড়ি নয়-- 

হরি নাম গাছে এই ফল হয়। 

ভক্তি রবি তাপে তাপে এই ফল-_ 

নিশ্মশল সাধুর সঙ্গ এর জল । 

হেল করি ওরে হারাওনা আঁর-_ 

এই হরিনাম তরি পারাবার । 

প্রাণ ভরি সবে বল হরিনাম-- 

হরি হবি বল হবে পূর্ণ কাম। 

বাহু তুলে বলে কে আসিবি আয়-- 

এসে দেখ চোকে কি ধন বিলায়। 

শচীর ছুলাঁজ জয় রাধ! বলি-_- 
ংকীর্তন মাঝে দিয়ে করতালী। 

প্রেমের পুলকে নাচি নাচি গাক্স-_ 

রসাঁবেশে কতু ভূমিতে লুটাঁগ। 


শ্রীপ্ীগেৌরালনলীলা ৷ ৬৯ 


ভূমিতে -লুটায়ে বলে আক্ম আয়-_ 

পাঁপীর কাগুারী দেখ গোরা বায । 

সুক্তহ্তে অই কি ধন বিলায়__ 

পাপী কলি জীবে সে নাম স্ুধায়। 
প্রাণ ভরি এস পান কর ॥ 


এই ভাবে দিন দিন নাচে গাঁয়-- 
শ্রীবাসের বাসে শচীর,.তনয়। 
দিক দিক হোতে আসে ভক্তগণ-_ 
শুনিতে সবাই হরি সংকীর্তন । 
শ্তীবাস অঙ্গনে দেখ কি বাঁহার-_- 
যেই দেখে তার লাগে চমত্কার । 
পাগল মুরারি পাগল রাঁমাই-_ 
স্ীবাস শ্রীধর পাগল সবাই । 
নিসায়ের মুত ক্ৃষ্ঞ লাখ খুলি -- 
ভাবেতে মগন দিবস রজনী । 

হি হরি বলে শক্সনে স্বপনে-- 
নাহিক বিত্বাম ভোজনে ভ্রমণে । 
নিমু কলতরু বিলায় সবারে-_ 
দেবের ছুল্ভি অযুভ ভাঙারে । 
নামের মাহাত্মযে হরি নাম বলে-_- 
পাষণ্ড পামর এল দলে দলে। 
নিমায়ের পদে করি প্রণিপাত-- 
কুতুহলে চলে সংকীর্তন সাত । 


৭৩ 


শ্রীীগৌরাঙ্গ-লীলা | 


প্রেমে বিগলিত নগর বাহিরে 
এক্পে নিমাই মনের হরিষে | 
দিরস রজনী হরি নাঁমে ভাসে-- 
হরিনামে পুলক অস্তর ॥ 
মুবাবির গৃহে হরি নাম তবে-_ 
চলিছে নিমাই পুলক অন্তরে । 
ত্রেতায় সেবক পবননন্দন-_ 
তারে কপ! তার আছে অনুক্ষণ। 
নাঁচিতে নাচিতে নিমাই সেখানে 
হরিষে আসিল লয়ে সঙ্গিগণে । 
শ্রীরাম মুর্তি অতি সংগোৌপনে-- 
ভাবিছে ধ্যানেনতে আপনার মনে । 
নবদুর্বাদল জিনিয়া! বরণ--- 
ঘনহ্যাম বাম মোহন কেমন | 
সুলাজির স্শ্তি লাকি কনা লাঁষে 
জানিয়া তা গাঁন সেই রাম নামে । 
জয় লাম বাম বাম হবে হরে 
এ নাম আনিল কে রে এসংসারে । 
রাম বাম করি কীর্ভতনে গাইছে 
শুনি সেই নাম যুরাছি নাচিছে । 
নিমায়ের মুখে রাম নাম শুনি 
পুলক পরাণ উঠিল অমনি । 
বানু তুলে বলে কে গাইল হায়-_ 
সে মধুর লা গাও পুনরায় । 


শ্রীপ্ীগোরাঙ্গ-লীল! 1 


উচ্চৈঃস্বরে পুন গাইল আবার-_ 
মধুর সে নাম কিবা চমত্কার । 
গাইতে গাইতে শ্রীরাম আবেশে__ 
নিমাই গর্জিল সবাই তরাসে । 
কোথা নে লক্ষণ হন্ছমান কোথা 
কোথা রে ভরত সে শক্রদ্ব কোথা । 
রাবণে নিপাত কব রে আসি 
পাষণ্ড পলাক় জানকী হরিয়?। 
রামাবেশে মোহ নিমায়ের হলো 
দেখিয়! মুরারি প্রেমে গলে গেল । 
কৃষ্ণ রুষ্ণচ বলি সবাই গাইল-- 
কৃষ্ণ নাম শুনি নিমাই উঠিল । 
সুরারির সাথে নাচিয়া নাচিয়া- 
শ্ীবাসের বাসে চলিল গাই । 
সবে মাতি সেই সংকীর্তনে ॥ 


হেথ। শুন করি তীর্থ পর্য্যটন-_ 

' ভ্রমে অনিবার যুবা একজন । 
জনমি অমনি হুঙ্কার করিল-_ 
ধরণী পাতাল কাপাইয়। দিল। 
পিত। হাড়ে! ওঝা অভি শুণধাম-_ 
তার পুত্র ইনি নিত্যানন্দ নাম । 

,বাল্যকালে ইনি নিমাঁয়ের মত--- 
সঙ্ষিগণ লয়ে খেলেছেন কত । 


৭৯১ 


৭২. জীপীগৌরাঙ্গ-লীল1 | 
লক্ষ্মণ আবেশে শক্তি শেল ধি-_- 
নিয়েছেন বুকে- বস্ত্র চুদ্ধি কিঃ 
গোপিকামণ্ডলে বলদেব ভাবে 
খেলিতেন ইনি সেই ব্রজভাবে । 
হবি নামে সদা পুলক অস্তর--- 
নিমায়ের ইনি চির সহচর । 
প্রেমের আবেশে নবীন বয়সে__ 
পিতা মাত। ছাড়ি ফিরে দেশে দেশে। 
নবীন বয়ন নবীন ভাঁবনা-_ 
সকলি নবীন নবীন সাধনা । 
নে প্রেম নে প্রেম বলি উচ্চরবে-__ 
ভাঁকিতেছে অই পাপী তাগী জীবে । 
আপনা হারায়ে হরি হরি বলি-_ 
চলিছে তাপস হোয়ে কুতুহলী। 
শিষ্য অগণ্ন চলিছে কেমন-- 
গুরু পাছে পাছে করি সংকীর্তন। 
ধন্দবীর ভনি নিমায়ের সাঘথী-- 
অনেক নৈষ্ণব হোয়েছে সংহতি । 
নিমায়েল সাথে মিলন মানসে-- 
কাজি রে নিতাই নদ্দীয়ায আসে । 

হরি হরি বলিয়া বদলে ॥ 


নিতাই আসিয়া! পথে পথে গাক্স-- 
কোথা রে নিমাই আছরে কোথায় । 


শীগ্রীশ্োরাঙ্গ-লীল। । ৭৩ 


প্রাণের অধিক তুমি রে আমার 

এসেছি ত্রেআমি তল্লাসে তোমার । 

ঘেই দিনে ভাই আমি জনমেছি-_ 

সেই দিন হোতে তোর খোজে আছি । 

তোমার সন্ধানে গিয়া বুন্দাবনে-- 

ফিত্রিলাম আমি সব বনে বনে। 

সেই খানে আমি নাহি পেয়ে তোরে-- 

এসেছি খুঁজিতে নদীর নগরে । 

প্রবীণ বালক করিছে প্রচার-- 

পথে পথে ভাই মহিম। তোমার 

কোথারে নিমাই কোথ। বে আমার-_ 

দেখা দিকে প্রাণ ঘুড়া রে আমার । 
বলি পথে পথে ফিরে ॥ 


বাসের বাসে নিমাই এখানে 
আছে নৈিমগন হরি সংকীশত্তনে । 
হেন কালে সেথা আসি একজন-_ 
প্রাণমি নিমায়ে বলিছে তখন । 
যুবা একজন তেমীরে খু জিছে-_ 
ভাই কোথা বলি নিয়ত ভাঁকিছে। 
বল শুনি জান কি তাহারে ? 


শুনিয়া অমনি বুঝিল নিমাই-_- 
এসেছে আমার সে নিতাই ভাই। 
ন্‌ 


5৪8 


ব্রীপ্রীপৌরাঙ্গ-লীলা । 


চল হেশ্রীবাস আনি গি্ব। তারে_- 
প্রাণের অধিক সেই নিতায়েনে ॥ 
বলিতে বলিতে শুনিল'ছস্কা র--- 
হুক্কারে জাঁনিল আগমন তার। 
চলে দ্বারে নিতায়ে দেখিতে ॥ 


দেখি পুলকিত হইল নিমাই--- 
গ্রলা ধরি বলে আয় ওরে ভাই ॥। 
কত দিন তোরে আমি দেখি নাই-__ 
করে আলিঙ্গন মুখে কথা নাই। 
হুজনার পানে ছুজ্নে চাহিছে-- 
ন1! সনে বচন সুধুই দেখিছে । এ 
কতক্ষণ পরে দেব নিত্যানন্দ-_- 
প্রণমে নিমায়ে পাইক্ষে আনন্দ । 
বলিছে কি কর তুমি জ্যেন্ত ভাই-__- 
আমি হে অনুজ তোমার নিমাই । 
শাকের বারণ কোরে! লা প্রণাম 
ভুমি নিত্যানন্দ ব্রঙ্জগে বলরাম । 

পরে কোঁলাকোলি করিল উভয়ে” 
মধুর আলাপ কৰিছে হাঁপিয়ে । 
বলিছে নিতাই কত দিন রবে-_ 
প্রাণের নিমাই তুমি এই ভবে । 
গোলোঁকের পতি গোলোকতৃষণ-__ 
শৃন্ত পড়ি আছে গোলোক আলন। 


জীপ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা । ৭৫ 


ইঙ্গিতে এ সব ছুজনাতে কয়-- 
দুজনার ভাব জানে ছুজনায়। 
আর কেহ নল! পারে বুদ্ধিতে ॥ 


নিমাই কহিছে শুন হে সবাই-_ 
মম জ্যেষ্ঠ ইনি নাম সে নিভাই। 
নিমায়ের মুখে গনি পরিচয়__ 
ভবাপাি তাঁর পদধূলি লয় ॥ 
নিত্যানন্দ রূপ কিবা! মনোহর-- 
দেখিষ্ে সবাই হুইল বিভোর । 
নিতায়েরে লয়ে করে সঙ্কীত্তন-_ 
হরিনাম শুনি নাচিল তখন । 
নিতাই অমনি দুই বাহু তুলে-_ 
নিতায়ের বৃত্ত্য দেখিয়! সকলে । 
গদ গদ হ'ল ভক্তগণ ॥ 


নিতাই বলিছে শুনহে সবাই-- 
চল সন্কীর্ভনে লইয়া! নিমাই । 
নগর বাহিরে নাচিয়ে নাঁচিয়ে- 
হরি নাম গাঁই পাপীরে শুনায়ে। 
অমনি আইল সঙ্কীর্তনে সবে-_ 
বাজিল মুদঙ্গ সে ভৈরব রবে । 
নাচিছে নিতাই ছুই বাহু তুলে_- 
নিতায়ের ভাঁবে মোহিল সকলে । 


৭৬ জীঞীগেোরাঙ্গ-লীলা । 


গাইক্সে বলিছে পাপী তাপী জীবে-- 
কে আমসিবি আয় হরিনাম গাবে! 
দিন তো ফুরাল আর বুথ কেন-_ 
আসিছে শিক্পরে দেখনা শমল £ 
সুখে বল বল সবে হরি নাম-- 
হবি নাম গুণে যাঁবে নিত্যধাম । 
পলাশ-কুস্ুম সুষমার মত-_ 
এ সংসার সব জাঁনিবে নিশ্চিত । 
তাতে বৃথা মজোনা রে মন ॥ 
আবার নিতাই সুমধুর প্বরে-_ 
নিমায়েরে করি কীর্তন ভিতবে। 
গাইয়। বলিছে কে দেখিবি আত্ব--_ 
গোলকের পতি এই গোরা বায় । 
পাপী জীব ভরে গোলোক ছাড়িয়ে 
এসেছে মরতে মানুষ হইয়ে । 
শয়নে স্বপনে ভাঁব হে ইহারে-_ 
০প্রম পাঁবে যদি এই দয়া করে। 
দয়ার সাঁগর নিমাই আমার 
চরণে শরণ লও রে ইহার । 
এ চরণ-তব্রি পাপীর কাগারী-- 
পাপি-পাপ যাবে বল হন্বি হরি । 
এই কলিকালে হরি নাম নিলে-_- 
স্ুথে দিন যাবে, যাবে অবহেলে ॥। 
হরিবাস সে বৈকু পুরী ॥ 


স্ীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । ৭৭ 


আবার গাইল নিতাই তখন-_- 
এস সবে মিলি করি সকঙ্কীর্ভন। 
নিতাক্কের গানে মোহিত সকলে-_ 
পাষণ্ড পামর এল দলে দলে। 
নাচে গার বলিয়। শ্রীহরি ॥ 


এবারে নিমাই সুমধুর তানে_ 
গাইতে লাগিল সেই সন্কীর্ভনে । 
গাইছে নিমাই ঘোর উচ্চ রবে-_ 
সকলি অপার জেনো এই ভবে। 
প্রিয় পরিজন পোঁদর নন্দন-_ 
জনক জননী রমণী রতন । 

ভগিনী কুটুশ্ব কেহ কার নয়-_ 

যা কিছু দেখিছ সব মায়াময়। 
নিশার স্বপন নিশ্চয় জানিবে-_ 
সকলি অসার যা দেখিছ ভবে । 
বদন ভরিয়ে প্রাণের সহিতে-- 

হরি নাম জপ বল বদনেতে । 
কোবরন! রে আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা-- 
ছাঁড়ি হিংসা দ্বেষ, হরির অঙ্চন। | 
প্রাণ ভরি কর, লোভ মোহ ছাঁড়-- 
বৈন্নাগ্য আন রে প্রাণের ভিতর । 
হবে পুর্ণকাঁম বল হরি নাম__ 

হরি নাম কর মিলিবে আরাম । 


৭৮ 


জঞ্ীগেররাঙ্গ-লীলা । 


ফ্বন চশাল এস সবে মিলি--- 

হরি বলে নাচি দিয়ে করতালী ॥ 

নাহিক প্রভেদ উত্তম অধমে-_- 

তার কাছে যেই করে এই নামে । 
হবি হবি বল প্রাণ ভরি ? 


নিমারের সাথে নিতাই গাইল-- 
খোল করতাঁল মুদঙ্গ বাজিল। 
নগর বাহিরে গাইতে গাইতে 
চলছে সকলে পুলকিত চিতে । 
গাইল নিমাই ধরি উচ্চ তাঁন-_- 
ওরে অভিমানী সবে তুচ্ছ জ্ঞান ! 
দরিদ্র ও ধনী সবাই সমান-_ 
সবে এক ভাব ত্যজ খসভিমান ॥ 
ভূণ হোতে নীচ ভাব নিজে মনে-__ 
হরি হরি বল পরম যতনে ॥ 
আস্তকের কাছে সকলে সমাঁন-- 
ছোট বড় সবে তার এক জ্ঞান । 
হার বাজু বালা কিঙ্কিণী কম্কণ-_ 
দূর করি ফেল সব আনভবণ। 

পবিত্র তুলসী মাল। পর গলে-- 
সুন্দর তিলক পর ব্রেকপালে ॥ 
বালির শয্যায় তোমারে শোয়াবে-- 
স্বর্ণ অলঙ্কার কিছু নাহি দিবে । 


শ্রীঞ্ীগৌরাঁজ-লীলা । 


এ তুলসী-মাল। তব সঙ্গী হবে-_ 
কাল এলে কালে সে সব ত্যজিবে । 
যারে দেখ তারে শু নাঁষ বিলাঁও-_- 
চরমে পরম গতি যদি চাও । 
রাধাকষ্ঞ রূপ ভাঁব সদ চিতে-_ 
'মকৈততব ভাঁবে পাইবে দেখিতে | 
সে মাধুরী কাছে কি আছে সংসারে-- 
জয় রাধাকষ্ড বল প্রাণ ভোরে । 
নামণ্ডণে কলি বরহিবে অস্তরে-_ 
গাও এই নাম সবে প্রণে ভোরে । 
প্র(ণ ভরি বল হব্রি হরি ॥ 


আবার গাইল নিমাই আঁবার-- 
হরি নাম তরি ভব পারাবার । 

শুধু নাম নিলে নাঁহিক মৌচন-_ 
ভক্তি বারি মূলে কর রে মেচন। 
ভক্তি বিনা শ্রেয় নাহি হবি নামে-_- 
ভক্তি সহযোগে জপ এই নামে । 
হরির দিবস একাদশী, দিনে-__ 
ভক্তিভাবে হবি ভাব রে যতনে । 
ভক্ভিভাবে তুমি সে নাম জপিবে-__ 
ভক্ত সঙ্গে তুমি নিরবধি রবে । 
বিষয় বাসনা সব দূর করি-_ 

ভক্তি সহযোগে বল হবি হরি । 


৭০১ 


৮০ শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


শান্তির সোঁপাঁন ভক্তি জেনে মনে-_ 
ভক্তি ভাবে ভাব পাবে সেই ধনে । 
কৃষ্ণনিন্দা কথ! যেখানে হইবে-_ 
যতনে সে স্থান তখনি তাজিবে । 
নিমায়ের যশে পূৰিল ভূবন-_ 
নিমায়ের কাছে আসে ভক্তগণ । 
নানা দিক হোতে একে একে আসে- 
পাষণ্ড মজিয় হরি নাম রসে। 
চগ্ডাল যব এসে দলে দলে-_- 
নিমায়ের সাথে হরি হরি বলে। 

হরি নামে ডুবিল কলে ॥ 


সঙ্গিগণ সাথে নগর্কীর্তন-- 
করিয়া নিমাই করিছে ভ্রমণ । 
প্রহরেক নিশি হোলে! এই ভাঁবে-- 
সবাই উন্মাদ নিমায়ের ভাবে । 
হরি হরি বলি ভাঙ্গিল কীর্তন-_- 
নিজ নিজ বাসে চলিল তখন । 
নিমাই নিদ্তাই মনের হলিষে-_ 
শ্ীবাসের বাসে রহেন উল্লাসে । 

জর রাধা রাধা রাধা বলে ॥ 


ইতি জীগৌরাঙ্গ-লীলায় নগরকীর্ভন ও উপদেশ নাম অই্ষ সর্শ । 


নবম সর্গ। 


০ কথািাট টে শপ 


জগাই মাঁধাই উদ্ধার । 


৯ 
সংকীর্তনে মাতি সবে আছে মননুখে 
একদিন বিশ্বম্তর বিচারিয়! মনে, 
সম্বোধি মধুর স্বরে যাও প্রতি ঘরে ঘরে, 
হরি নাম বিলাইতে কহে সঙ্গিগণে, 
যারে দেখ বল তারে হরি বল মুখে ॥ 


স্‌ 
যাঁওহে নিতাই ভাই নদীয়া নগরে । 
হরিদাসে সঙ্গে করি মনের হরিষে, 
প্রত্যহ প্রভাতে যাও বল হরি নাম লও,» 
এই ভিক্ষা চাঁও সবে মনের উল্লাসে, 
সায়াহে কি ফল হয় বলিবে আমারে ॥ 


নিমায়ের আজ্ঞ! শুনি নিতাই তখন । 
মনস্থখে হরিদাসে সঙ্গে করি চলে, 
যারে দেখে বলে তারে হরি বল প্রাণ ভোরে, 
উদ্ধার নাহিক এই নাম নাহি নিলে, 
ভক্তিভাবে কর এই লাম উচ্চারণ ॥ 


৮২ প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা | 


৪ 
নিতাঁয়ের ভিক্ষী শুনি কেহ নাম লয়। 
কেহ বা! পাগল বলে কেই দেখি হাসে, 
দেয় কেহ গালাগালি তোঁবরাঁও পাগল হলি, 
জঘন্য সে নিমায়ের পাপ দলে মিশে, 
এখনে! রে ভাল হবি ছাড় রে নিমীয় ॥ 


৫ 
শুনিয়া নিতাই হাসি করিছে উত্তর । 
পাগল হোয়েছি বটে পাগলের সাথে, 
পাঁগল মানুষ নয় সে যে দেবতা নিশ্চয়, 
আমরা পাগল হোলে কিব1 ক্ষতি ভাতে, 
পাগলের সঙ্গে মিলে হরি নাম কর ॥ 
৬ 
পাঁষন্ত্রীরা বলে যাঁও নাহি প্রয়োজন । 
বৃথ! কথায় এখানে যাও ফিরে ঘরে, 
জগাই মাঁধাই আছে যেন গিয়ে তাঁর কাছে, 
বলো না এ সব কথা পাগলামী কোরে, 
ত1 হোলে উচিত শিক্ষা পাঁবে সেইখানে ॥ 
. 
শুনিয়া নিতাই হাসি বলে হরিদাসে । 
চল যাই কোথা আছে জগাই মাধাই, 
প্রেমের পুলকে চলে মুখে হবি হরি বলে, 
দুজনে মধুর স্বরে হরি নাঁম গাই, 
গাইতে গাইতে এলো মনের উল্লাসে ॥ 


শ্ীপ্তীগোৌরাঙ্গ-লীলা। ৮৩ 


চা 
জগায়ের গৃহ কাঁছে আসি দুইজন । 
হরি হবি বলে (হে নাচিতে লাগিল, 
হরি নাম শুনি কাণে কুধিল মাঁধাই প্রাণে, 
বলিছে নিয়ে এলি কে শিখায়ে দিল, 
পলারে নতুব। প্র।ণে মবিবি এখন ॥ 
পি 
মদে টুলু ছুলু ধৌহে অক্ষণ লোচন । 
না সরে বচন কারো টলিতে টলিতে, 
বলে বাহির হইয়ে এখনো! যারে পলায়ে, 
যদি রে পামর তোর না চাস্‌ মবিতে, 
এখানেতে গোল কেন কর অকারণ ॥ 
৯০ 
জগাই মাঁধাই নামে কাঁপে রে সবাই। 
সাহস তোদের দেখে যাই বলিহারি, 
বল্‌ কার শিক্ষা পেয়ে এলি রে তোর নির্ভয়ে, 
শমনের গৃহ কাছে করি হবি হবি, 
পল। রে মরিবি প্রাণে আজি রক্ষা! নাই ॥ 
৬১ 
নিতাই বলিছে আজি শুনিলাম কাণে। 
ভোমর! ছভাই পাপী বিখ্যাত জগতে, 
ব্রক্মবধ নাহি মান কর গুর্বিণী গমন, 
দেব দ্বিজ হিংসা কর আসক্ত স্ুরাতে, 
শুনি তাই নাম দিতে এসেছি এখানে ॥ 


৮৪ শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা ৷ 


১৭ 
ছাড় রে অসৎ পথ বল রে বদনে। 
গাঁও সেই হবি নাম স্মধুর শ্বরে, 
বল মাঁধাই এ ভাবে আর কত দিন যাবে, 
,আসিছে কৃতাস্ত তোর দেখ ন। ছুয়ারে, 
পাপ পথে বল ওরে আর আছ কেন ॥ 
৯১৩ 
কুপথে কুমতে রত আছ চিরকাল । 
দিন তো ফুরাঁয়ে এলে। বল হরি হরি, 
তোদের পাপের কথা!  পারেনাকো লিখিতে তা, 
চিত্রগুপ্তু চিত্রপট সে লেখনী ধরি, 
এখনো বল রে হরি দূরে আছে কাল ॥ 
১৪ | 
ক্রুষিল ছুভাই তাঁরা মার মার বলে । 
শুনিয়া তাদের কথ। বলে হরিদাস, 
পলাও নিতাই ভাই এনা জগাই মাধাই, 
অতি ছুরাচাঁর বলি জগতে প্রকাপ, 
এদের উদ্ধার নাহি হবে কোন কালে ॥ 
১৫ 
পলাইল হরিদাস সে নিতাই পাছে । 
গর্জিত্তে গর্জিতে আসে দুভাই তখন, 
ফিরে হরি কথা কও এখন কেন পলাগ্, 
রক্ষা নাই আজি দৌঁহে মারিব এখন, 
ক্রোধভরে লাঠি হাতে চলে পিছে পিছে ॥ 


শঞ্ীগৌরজি-লীলা ৮৫ 


সপ 
হরিদাস নিত্যানন্দ ছুটে উদ্ধশ্বীসে 1 
পলাইছে ভ্রুতবেগে তবু পিছে চায়, 
কি জানি ধরিবে পাছে সেই ভয়ে চাহে পিছে, 
বলিছে নিতাই আজি প্রাণে বাচা দায়, 
ছুটিতে ছুটিতে আসে শ্রীবাসের বাঁসে ॥ 
১ শ 
প্রবেশিছে ভ্রতবেগে দেখিয়া নিমাই 1 
কি হলে কি হলো বলি জিজ্ঞাসে তখন, 
কবজি তব কৃপা বলে পুর্ধব-পিতৃ-পুণ্যফলে, 
পলায়ে আসিন্ু তাই বাঁচিল জীবন, 
এ পাঁপল সাথে নাহি যাব কোঁন ঠাই ॥ 
১৮ 
কুপথে কুমতে রত তাঁরা ছুই ভাই । 
নিতাই সেখানে গিয়ে ৰলে হরি হরি, 
হরিনাম শুনে তারা ক্রোধে হোয়ে তাঁরাঁকান্রা, 
দানব দলনে মত্ত যথা জুবেশ্বরী, 
তাঁদের উম্মভ দেখি আমি তে! পলাই 1 


৯ 
নির্ভয়ে নিতাই তবু দীড়াইয়ে রয় । 
বাঁলছে মার প্লে কিন্ত মুখে বল হবি, 
পলায়ে এসেছি প্রভু আর নাহি যাব কু, 
হেন দুষ্ট পাপী কাছে বলিতে আ্ীহরি, 
সার যথা! আজ্ঞা দেহ যাইব নিশ্চয় ॥ 
চে 


৮৬ ভীষ্ীগেোরাজ-লীলা । 


হ* 
শুনি দেব বিশ্বস্তর গঞ্জিতে লাগিল । 
মারিব পামর দ্ৌহে না পাঁখিব জার, 
(নত্যানন্দ করযোড়ে কহে শুনি নিমায়েরে, 
দেহ ভিক্ষা সেই পাপী করিতে উদ্ধার, 
জগতে থাকুক তব মহিমা প্রচার ॥ 


নই ও 
তোমার প্রতিজ্ঞ! তুমি নিজে মনে কর। 


কলিতে মোহন ভাবে তুমি বিলাইবে, 
হরি নাম এ সংসারে পাপী তা'পী জীব-তে, 
কেমনে প্রতিজ্ঞ! সেই ক্রোধ হোলে বুবে, 

দাও সেই পাপী ভিক্ষা করিব উদ্ধার ॥ 


সন, 
অদ্বৈত বলিছে আমি জানি স্ুনিশ্চয় | 
নিতাই তাঁদের আজি হরি নাম দিবে, 
কুপথ কুশিক্ষণ ছাড়ি বলিবে তাহারা হরি, 
হবি হরি বলি নাচি আপনি আসিবে, 
নিতায়ের প্রেমে তাঁরা মজিবে নিশ্চয় ॥ 
৮১৩, 
দেখন। নিতাই অই ভাবিছে কেমন । 
কিসে তারা পরিণামে হরিপদ পায়, 
কিরাতে তাদের মন, করি নাম সংকীর্ভন, 
নিশি আগমন দেখি পুনরায় যায়, 
চলিছে নিতাই করি নিমাই স্মরণ ॥ 


্প্ীগৌরাঙ্গ-লীলা ৮৭ 


রি ৪ 
আনন্দে নিতাই আসি উচ্চৈংস্বরে বলে । 
জগাই মাধাই মুখে বল হবি হবি, 
আর কত দিন ওরে থাকিবে এমন কোরে, , 
কাল গত কাঁলে কালে বল হে শ্রীহরি, 
হরি নাম গুনি তার! অতি ক্রোধে জলে ॥ 
৭ 
জগায়ে মাধাঁই বলে দেখ ওরে ভাই । 
আবার হুরস্ত এলে! বিরক্ত করিতে, 
এবার মারিব প্রাণে দেখিব বাঁচে কেমনে, 
হরি বলে কবে গোল ভয় নাহি চিতে, 
হরি নাম সাধ এর চল্‌ রে মিটাই ॥ 
৬ 
রুষিয়া ছভাই আসি দেখিল ছুয়ারে । 
হরি হরি ব'লে গাকস একাকী নিতাই, 
বলে তার ক্রোধিভবে আবার কেন এলি বে, 
হরি.বল! সাধ তোর আয় রে মিটাই, 
মাধাই বলিছে ভাই মার রে ইহারে ॥ 
হণ 
তৈবযোগে বাঁচি মূর্খ পালালি সেবার । 
আবার এখানে এলি ফেন রে মরিতে, 
ভয় নাই বুঝি প্রাণে তাই রেখে সঙ্গিগণে, 
নির্ভয়ে একাকী এলি নাচিতে গাইতে, 
মাধিব রে আজি তোরে রক্ষা নাহি আর ॥ 


৮৮ শীপীগেকরাঞ্গ-লীলা । 


২৮ 
বলিতে বলিতে তুলি অতি ক্রোধভরে । 
ভগ্ন কুস্ত কাঁণ। মারে নিতাই কপালে» 
নির্ঘাত বাজিল মাথে করুধির ছুটিল তাতে, 
নিতাই কাতর নয় তবু হক্রি বলে, 
ক্ষতি নাই মেরেছিস্‌ হত্রি বল ওরে ॥ 


২৯ 
ক্ুধির ছুটিল তবু নিতাই হাঁসিছে। 
কুট নর তায় তবু বলে হরি হরি, 
নিভায়ের ভাব দেখি জগাই বলিছে একি» 
কৰিলি কুকাজ তুই অবধূতত মারি, 
বক্ষধারা গায়ে দেখি জগাই কাপিছে ॥ 
রঃ 
সন্গযাসী ব্রাহ্মণ মারি হোলো! কিবা ফল । 
পাষণ্ড চশুাল তুই কি কাঁজ করিলি, 
ব্যথা পেয়ে রুট নয় তবু হরি নাম গায়, 
দেখন। সন্ব্যানী হাসে হরি হরি বলি, 
নিতাক়ের ভাব দেখি জগ্গাই মোহিল & 
৮৬৯ 
অজক্র শোণিত ধার বহিছে কপালে ॥ 
দেখিলেন অক্ককার সব ত্রিভুবন, 
হাহ দিয়ে ললাটেছে শ্লীগৌরাঙ্গ অন্তরেতে, 
ভরবিতে ভাবিতে আহ! নিতাই তখন, 
বসিলেন অবসন্ধ ভাবে ধরাতলে ॥ 


ভীপ্রীগৌরাজ-লীলা । ৮৯ 


৩২ 
তবু ক্ষান্ত নয় পুন গভীর গঞ্জনে । 
মাধাই আবার জ্রত মারিবার তরে, 
কুস্ত কণা উঠাইল জগাঁয়ের দয়! হঃল, 
নিবারিল সবিশ্মিতে হাতে ধরি তারে, 
অবধৃতে কেন ভাই মার অকারণে ॥ 
৩৩ 
হেথা ভ্ীবাসের বাশে আসি এক জন। 
বলিহ্ছ প্রস্থুরে হায় মাধিই মারিল, 
নিত্যানন্দ অনধুতে, সংজ্ঞাহীন তিনি তাঁতে 
পড়ছে শোণিত ধার আহা অবিরিল, 
বুঝি বাঁ নিকট তাঁর এখনি মরণ ॥ 
৪ 
উদ্ধশ্বাসে জ্রত নিমাই ইখগাত | 
দেখি শোণিতের ধার নিতাই কপালে, 
ক্রোধে বলে কে মাপ্িল কে রে এ কাজ করিল, 
পাঁঞাইব্‌ আমি তাঁরে কতান্ত্ কবলে, 
নিনাধের রোষ দেখি হুভাই কাপল ॥ 


্ 


রঃ 


2 
বল নে নিতাই ভাই কে মেরেছে তোলে 
কেশ মানে নাই মোবে, পাড়িয়। ভুতলে, 
মাথা কষ্ট গেল তাই এ ছয়ের দোৰ নাই, 
শেোাণতেন নি তাঁই দেখিছ কপালে, 


সির জগাই হোলে পুলক অন্তরে ॥ 


৯০ শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। 
এত 
না! ন। শুনিব না দিব সমুচিত ফল । 
যে মেরেছে আজি মোর প্রাণ নিতায়েরে” 
ছুকুল ছিড়িয়! বাধে তাতে তার রক্ত রোধে» 
শ্ৈহস্ত পরশে তার ব্যথা গেল দুরে, 
হোয়ে দৈববলে বলী নিতাই উঠিল ॥ 


বি 
ক্রোধ পরিহর ভাই, কলিছে নিতাই " 
মাঁধাই মারিত প্রাণে জগাই বাঁচাল, 
শুনিয়। নিমাই বলে আয় ওরে করি কোলে, 
হস্লীঘ তোঁমধর আমি নিতাই বাচিল, 
কিনেছিদ্‌ তুই মোরে আয় রে জগাই ॥ 


৩৮ 
শীপদ হৃদয়ে তার দিলেন যতনে । 
প্দস্পর্শে অচেতন জগাই হইল, 
কাপিতে কাপিতে হায় কালাস্তের কাল প্রায়, 
কদ্রব্দপী শ্রীগৌরাঙ্ষ মাধাই হেরিল, 
দেখিয়া বিভোর সেও পড়িল চরণে ॥ 
৩৯ 
দুর হও দুরাঁচার পাষগু মাঁধাই | 
নদার। ঠাকুর বলি বড় অভিমান, 
ছিল ওরে তো প্রাণে ধরাতলে আজি কেনে, 
স্মরিয়া পুরব পাপ ব্যাকুল পরাণ, 
তোমার কাগারী অই শ্াপাদ নিতাই ॥ 


জ্ীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । ৯১ 


রা 
যার কাছে অপরাধী ধর তার পায়। 
সে যদ্দি কক্ুণ করে পাবে অব্যাহতি, 
ভ্ীগৌরাঁজ মুখে শুনি এমন ককুণা বাণী, 
নিত্যানন্দে করযোড়ে করিছে প্রণতি, 
ক্ষমা করি দয়াময় বলহে উপায় ॥ 
৪১ 
করুণা আঁধার অই বিস্কুশ্রিয়া-প্রাপ। 
নিতায়ের করে ধরি বলেন তখন, 
নিশ্চয় জানি হে আমি মাধায়ে ক্ষমিবে তুমি, 
বাড়াইতে তব মান ধরাই চরণ, 
ক্ষমারূপী তব কাছে সবাই সমান & 
৪২ 
গদগদ কে কন অমনি নিতাই । 
বাড়াইতে ভক্তমান আছে তব রীতি, 
গৌরব করিয়া মোরে ক্ষমা কর তুমি এবে, 
ক্ষমার আধার তুমি প্রেমের মুর্তি, 
আর তোরে করি কোলে আঁয় রে মাঁধাই ॥ 
৪৩ 
হাকস রে মাধাই তুমি জীন না! কারণ । 
তুমি আমি হই যাঁর ক্কপার ভাজন, 
উঠাইয়ে ধীরে ধীবে কোল দেন মাধায়েরে, 
বলেন নিতাই ধর ও রাঙ্গা চরণ, 
প্ীঅঙ্গ পরশে পাশে হোলে অচেতন & 


৯২ জ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


৪৪ 
অচেতন দেখে দৌোঁহে সব ভক্তগণ । 
আনন্দ উল্লাসে সবে হবি ভপ্বি বলে, 
নদীঘার লোক শুনি এই অপুর্ধ কাহিনী, 
সকলে মিচ সেখা এলে। দলে দলে, 
দেখির। ভাই ভাবে সবে সুদ্ধ মন ॥ 


ব 
জলদ গম্ভীর স্বরে নিমাই তখন । 
বণিছেন 97 সন্বেপন কলি, 


স্ব 
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৫ ও 
তকে! সা তাঁনা আছুছ আচতন । 
ভক্গণ মহাশন্দে কীনবে ভাল লন়্, 
স্বধুনী কুলে এনে দরে গেল মোহাবেশে, 
দেখিল ভাই তারা পুর্ণ প্রামম 
কান করাইছে দিয়ে জান্ববী-জীবন ॥ 
৪৭ 
দেখিল এ দৃশ্য লোক কাভারে কাভারও। 
ঈ1ডাইগে গঙ্গাজলে ভক্তগণে লে, 
আলার গন্তার হলে গড বলে ছাদের, 
পাপ লাশ দুলে গেল মানে নিবেদিয়ে, 
অগ্জরঁল গাতিঘ়া অভ চাঁছে বার বার ॥ 


মা 


স্রীশ্রীগৌরাক্গ-লীলা | ৯৩ 


৪৮৮ 
শুনিয়। করুণ! বাণী পড়ে অশ্রজল । 
তুলসী তাআ্রক করে বলিছে তখন, 
নানা মত উপচানে ভক্তগণ প্রেমতরে, 
চন্দন কুন্ুম দলে পুজে শ্রীচরণ, 
অভাগ। আমরা দিব কলুষ সকল ॥ 
৪৯ 
আবার অঞ্জলি পাতি দয়াময় বিভু । 
বলে দাও পাপ ভার কি ভাঁবিছ মনে, 
মাঁধাই বলিছে শুনে বল মোরা কোন প্রাণে, 
দিব হে এপাপ ভাব তোমারে কেমনে, 
ভুগিব মোদের পাপ আশাই প্রভু ॥ 
এ 
সম্বোধি নিতাই ঠৌহে মধুর বচনে । 
শুন নাই কভু নাঁষ পতিতপাঁবন, 
করিতে প্রচার তাই সাক্ষী রবে ছুই ভাই, 
তোমাদের হ'তে হবে মহিমা ঘোষণ, 
অর্পিয়া শরণ লও, ওই শ্রীচরণে & 
৫১ 
ঘোরনাদে পুনরায় বলিছে নিমাই। 
দাও হে পাপের ভার কেন দেরি কর, 
হীগৌরায় নম বলি দিল সে পাপ সকলি, 
নিলাম বলিয়া প্রভূ অঙ্গীকার করি, 
বলে, যাও ঘরে ওরে জগাই মাধাই ॥ 


৯৪ জ্ীশীগৌরাঙগ-লীলা | 


হহ 
অন্তরঙ্গ দেখিলেন পুর্ণ প্রেমভরে ৷ 
কাপিল সে দৃশ্থে সবে অতি বিভীষণ, 
সোণাঁর বরণ গোরা পাপে হোল কালি পারা, 
তুষিতে ্াধারে যেন সে কালবরণ, 
ধরিলেন প্রীগৌরাঙ্গ হায় রে আজি রে॥ 
৩ 
অমনি ছুভায়ে ভাবে গদ গদ হোয়ে । 
ধরি সেই রাঙ্গা পায় বলিছে কাতরে, 
নিজ গুণে ক্ষমা কত আমরা পান্তকী বড়, 
কর ত্রাণ বিশ্ব বিভু এ পাঁতকী নরে, 
পড়ি পদতলে রহে মাটিতে লুটায়ে ॥ 
৫ লি 
খোঁল করতাল আর মন্দিরা বাজিছে। 
হরি হরি বলি সবে উচ্চস্বরে গায়, 
দয়াল নিতাই চা পাতি হরিলাম ফাঁদ, 
ধরিল এ ঘোর পাপী কে দেখিবি আয়, 
জগাই মাঁধাই নিয়ে সঙ্কীর্তনে নাচিছে ॥ 
৫৫ 
আসিল নগরবাসী সবে চেয়ে দেখে । 
জগাই মাধাই নাচে হরি হরি বলে, 
বলিছে হঙ্িষে সবে এব] যে এমন হবে, 
হ্বপলেও ভাবে নাই কেহ কোন কালে, 
নিমাই নিভাই ধন্য হরি বল মুখে ॥ 
ইতি ঈগোরাজলীলায় জগাই মাধাই উদ্ধার নাম নবম সর্গ। 


সস 


দশম সর্গ। 


নির্জনে । 
টা 
বদি সব সঙ্গী সনে স্থমধুর আলাপনে, 
নিমাই বলিছে শুন এ সংসার ছাঁড়িব । 
হরি হবি নাহি বলে পাষণ্ড পামর দলে, 


তবে বল কোন সুখে এ সংসারেতে রব ॥ 
ন্‌ 
হরি নাম দিলে পরবে আসে অতি চক্রাধভরে, 
মারিতে পরাণে পাপী হায় রে ছুরাঁচার। 
তাই সে পাপীর তরে ছাড়ি আমি এ সংসারে, 
সন্ত্যাদী হইয়ে সবে করিব হে উদ্ধার ॥ 
তত 
অরুণ বসন পরি দণ্ড কম্গুলু ধরি, 
শিখা স্যত্র দূর করি ভ্রমিয়া বেড়াইব। 
নগরে নগরে ভ্রমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি, 
দেখ” সবে প্রেম ভাঁবে সে নাম বিলাইব ॥ 


& 
সন্ন্যাসী দেখিয়। মোরে আদি পুলক অস্তরে, 
পাষণ্ডীর। দলে দলে ৫স হবি নাম লবে। 
ল্গ্যাপীর মুখে শুনি সুমধুর হবিধবনি, 
হরি নাম সক্কীর্তন দেখ করিবে সবে ॥ 


৯৬ শ্রীঞীগৌরাঙ্গ-লীলা ৷ 


চিএ 
তোমরাও সবে মিলি প্রাণ ভরি হরি বলি, 
গাইবে নিয়ত সুখে সে হরি নাম সারি । 
যেখানে সেখানে থাক হরি বলে সদা ডাক, 
বারে দেখ তারে নাম বিলাও প্রাণ ভরি ॥ 


৬ 


শুন সবে এক মনে আজি নিশি অন্সাঁনে, 
ছাড়িব সংসার আমি সন্গ্যাসী হইবারে | 

কাঞ্চন নগরে যাৰ ভারতীর শিষ্য স্ব, 
অন্তি সংগোপন এই কহিলাধ সবালে ॥ 


বিষগ্র শুনিয়া সবে নিমাই সন্গ্যালী হবে, 
অব।ক হুইল হায় সুখে না সরে বাণী। 

এ চাহে উহার পানে সবে ধেন শ্ুন্ত প্রাণে, 
আধার চৌল্িক দেখে শৃন্তময় অবনী ॥ 


ধ্‌রো 
কহে সব ডক্তগণে আনরা মরিব প্রাণে, 
ভুমি যদি গৃহ ছাড়ি অন্য দেশে বাবে হে। 
ভাঁল ছিল বজাঘাত একি শুনি অকম্মাৎ, 
সন্ত্যাসী হইবে তুঘি এ সবারে ভাজি হে ॥ 
৪ 
আমরাও সঙ্গী হব চরণ সেবিব তব, 
তোম। ছাড় এ সংসারে কার কাছে রব হে। 
ন্গেহ ভাবে কেবা আর দিবে প্রীত উপহার, 
সুধানাখা হরিনাম কে আর শুনাবে হে ॥ 


ঞ্ীগোৌরাঙ্গ-লীল1 | ৯৭ 


ও 

আঅবিরল অশ্রজল আখি হোলে! ছল ছল, 
নীরবে সবাই কাঁদে কেহ কিছু বলে না। 

নিমায়ের মুখ পাঁনে এক ধ্যালে এক প্রাণে, 
চায় সবে আহা মরি অন্য দিকে চায় না ॥ 


৯৬ 


নিমাই কহিছে শুন কেন ভাব অকারণ, 
হরি নাম শিক্ষা দিতে দেশে দেশে যাব হে। 

আবার মিলিব ঘবে নয়ন ভরিয়ে সবে, 
আমান ফ্বেখিবে পুন এবে যেতে দাও ভে ॥ 


৯ম. 


যেখানে সেখানে রই. তোমাদের ছাড়া নই, 
তোঁমাঁদের হৃদি মাঝে সর্বদাই আছি হে। 

এই মত প্রিয় ভাষে তুষি চলেন হুরিষে, 
নিমাই নিতাই সাথে হবি হরি করি হে ॥ 


ইতি প্রশৌরাঙ্গ-লীলায় নির্জনে সম্যাস-কলনা ন।ম দশম সর্গ॥। 


একাদশ সর্গ । 


স্প্যান টি ৮০৮ 


শচী। 
, 
ক্রমশ নগরে হোলে কাণাকাগি, 
সঙ্গ্যাস করিবে গৌর শুপমপি-- 
শুনিয়া নগরবাসী কনে হায় হাক । 


৩ 
আর কি পাইবে দেখিতে কাহারে, 


আঁখি প্রাণ ভোনে সুমধুর স্বরে, 
ুধামাখা হবি নায় গাইতে তথায় । 


স্ 


ক্রেমশ প্রকাশ না রহিবে ঘলে, 
শচীপ্রাণধন বাবে দ্বেশাস্তরে, 
অনাথ করিয়া এই নদীকা। নগরে । 


৪ 
শুনিলেন শচ নিমাই তাহার, 
কৃষ্ণ ক্কন্ বলি উন্মাদ আকার, 
হইয়ে বলে গো সদা যাবে দেশাস্তরে । 


ও 


শচী পাগলিনী ভাবে মনে মনে, 
কাজি এলে বাড়ী নিমাই রতনে, 
কন্ু না ধাইভে দিব নয়ন বাহিনে । 


প্রীজীগেরাঙ্গ-লীলা। ৯৯ 
সবাই মিলিয়ে আমার নিমাকে, 
হাঁরি হরি বসলে দিল রে ক্ষেপিয়ে, 
অনাথিলী-হদিমণি প্রাণ বিশ্বস্তরে । 


খু 


হেন ভাবন! ভাঁবি মনে মনে, 
সুচী পাঁগলিনী বাহির প্রাঙ্গণে, 
দেন উকি অই বুঝি নিমাই আসিল । 


এ হেন সময়ে নিভাই নিমাই, 
বিদায় লইকে হুরি শুণ গাই, 
শচীরে ছজনে আসি প্রণাম করিল । 


ক 


চিরজীবি হশু আশীষ বচনে,' 
ভুধিলেন শচ্ী সেই ছই জনে, 
বদন"চুক্ধন করি লইলেন কোলে । 
রা 
আদরে চিবুক করিয়া ধারণ, 
জিজ্ঞাসেন শচী নিমায়ে তখন, 
কিস্ত ক অবরোধ ভাসে অশ্রজলে । 


৯৬ 
কতক্ষণ পে কন কীরে ধীরে, 
কি শুনি রে আজি বল সত্য করে, 
এ কথা কি সত্য তুমি সন্গ্যাসী হবে ৫ 


৯০৬ 


ভ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! ৃ 


্‌ 
মিথ্যা যদি কও মার মাখা খাবে, 
অভাগিনী কাছে সত্য কথ। কবে» 
তুমি না সন্্যাসী হবে ছাড়িয়ে আমারে ! 


৯৩ 
বলিরে নিমাই পর্বের কাহিনী, 
নাই বুঝি মনে ওরে ফাছুমণি, 
বলেছিলে কি কথ! রে বিশ্বরূপ গেলে। 
১৪6 
বিশ্বরূপ তরে শোকাকুল যবে» 
বলেছিল তুষি হায় সে শৈশবে, 
কেঁদনাকে। মা আমারে লও করি কোলে । 
৬৫ 
আমি ছুজনারে করিব পালন, 
তোমারি কথায় চিত্ত সংবমন-- 
করি, বিশ্বরূপ শোক তোমারে দেখিয়ে ॥ 
১৬ 
তাও যাককালে অলাখা হইলে, 
কি কথা বলেছ এখন ভাবিলে, 
পারিবে বুঝিতে সব দেখোনা ভাবিয়ে £ 
তখ 
সে সময় কত মধুর বচনে, 
বলেছিলে তুমি প্রবোধ কারণে, 
সুলেছ সে সব কথ! নাহি বুঝি মনে ॥ 


শ্রীপ্রীশৌরাক্গ-লীলা । ১০১ 


সঙ 
হায় রে অদৃষ্টী বিশ্বরূপ কোথা, 
হায় রে অদৃষ্ত কোথা তব পিতা, 
আসির। দেখুন তাঁরা এই আচরণে । 


৯ ৭১ 
পতি পুত্র হীনা হইয়া তোমারে, 
করেছি পালন হাঁয় রে আমি রে, 
তার পরিণামে তুমি এই ফল দিলে । 
৬ 
এ পাপ অদ্ুষ্টে সম্ভতির তরে, 
নাহি সুখ ভোগ কিকব রে তোরে, 
বিধাতার বিধি লিপ কে খর্ডতে পাঁরে 


স্২১ 


আমি অভাগিনী কত মনসাধে, 
পাতিম্থ সংসার বিধি কোন বাদে, 
করিল সখের শেষ আমার হায় রে। 
স্‌ 
দিয়েছিনু ব্যথা! বুঝি কোন কালে, 
কোঁন মার প্রাণে সেই শাপাঁনলে, 
ভোলে এই ফল, হাঁক আমার আজি রে 
হত 
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘবে, 
উপমার স্তলে বলে সবে তোরে, 
সন্তান হইলে যেন এইমত হয় । 


৯০ ২, 


জঞ্ীগৌরাজ-লীলা । 


২৪ 
পণ্ডিত হোয়েছ সরল প্রক্কাতি, 
তবে তে কঠিন কেন মার প্রতি, 
কোন দোষে দোষী আমি বল না আমীয়ু। 


৮৭ 
কত ক্লেশ পেয়ে উদরে ধরেছি, 
নাহি মনে তোর কেমনে পেলেছি, 
পরিণামে পুরস্কার এই তার দিলে? 
১, 
বিবাহ দিয়েছি গৃহী হোয়ে তুমি, 
সুখে থাক বাছা তাই দেখি আমি, 
ভুলিব সকল শোক হয়ে কুতুহলী । 
ন্্ণ 
কেমনে জাঁনিবে তুমি রে আমার, 
নিদারুণ ক্লেশে পুজি, দেবতার 
বরে, পেয়েছি নিমাই আমি রে তোমায় । 
২৮ 
যদি রেনিমাই নী হোতে তুমি রে, 
চি বজিব আর আমার উদরে, 
মানিতান মনে আমি দিতাম প্রবোধ । 
২৯ 
কয় নাই ছেলে তবে বৃথা কেন, 
সম্ততির তরে করি রে রোদন, 
ভাব দেখি মার ক্লেশ তুমি ভো সুবোধ । 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । ১০৩ 
এখনে! জীবিত হাঁ ধিক আমারে, 
যখন শুনেছি নিমাই যাবেটিরে, 
গৃহ ছাড়ি দেশাস্তরে সন্গযাস কারণ । 
৩১ 
আহা কিকঠিন পরাণ আমার, 
কেমনে সহিবে বিরহ তোমার, 
উঃ কি বলিব তোরে রে বলিতে পারি না। 
৬৩২ 
সম্ভান কখন বুঝিতে পারে না, 
কত যেসহেরে জননী যাতনা, 
তুমিও তে! সেই ছেলে কেমনে বুঝিবে। 
কি হোতেছে প্রাণে দেখাবার নয়, 
তা হোলে দেখিতে দৃশ্য সমুদয়, 
গ্রাসিছে জীয়স্ত যাতন। আমারে ভবে। 
৪ 
মায়ের বচন কর রে শ্রবণ, 
সুকুমার কাল সন্ন্যাস কারণ, 
বাছারে সকল শাঙ্ত্রে এ কথা বারণ । 


৩৫ 


কত ক্লেশ পেয়ে  পালেন জননী, 
আপন সম্তানে ওরে যাছুমণি, 
ভূলেছ সে সব কথা নাহি বুঝি মনে । 


০৪ 


জীপ্রীগৌরাঙগ-লীলা। 


৬ 
বলতে হৃদয় বিদরে আমার, 
পারি শ্রী বলিতে কি বলিব আর, 
বলিতে বলিতে শচী হোলে! অচেতন । 
৩৭ 
জননীর ভাবে কাতর নিমাই, 
বলে সবিস্মিত দেখ হে নিতাই, 
স্নেহভবরে শোকাঁবেগে মা যে অচেতন । 


৩৮ 
কি হোলো কি হোলো বলিযে তখন, 
মুখে জল দিয়ে করেন বাজন, 
কিছুক্ষণ পরে মোহ হোলো নিবারণ 
৩৯ 
চেতন পাইস্স। কহে পুনরায়, 
কেন রে উঠালি নিমাই আমায়, 
কপট মায়াতে কিব। ছিল প্রয়োজন । 
৪০ 
সাধ পুর্ণ হতো আমার মরণে, 
যেতে গৃহ ছাড়ি সন্াস কারণে, 
ইচ্ছামত দেশে দেশে ওনে বাছাণন। 
৪8৯ 
হ! ধিক বিধীতা কেন লে আবার, 
জিয়াইলে মোরে করুণা আধার, 
নামেতে তুমি না খ্যাত বিশ্ব চরাঁচরে £ 


ভ্রীপ্ীগেরাক্ষ-লীলা,। ১০৫ 


টু ৪৭ 
অদিতি যেমন বামনে বিদায়, 
দিল ঘরে নাহি এলো! পুনহ্ীয়, 
সেই শৌকে অভাঁগিনী কাতর সদাই । 


৪৩ 
অথবা! যশোদা ংল নিমস্্ণে, 
পাঠাইলা কষে সাজায়ে যতনে, 
বলে ক্কষ্ক ভাবে যাবে আমার নিমাই । 
85৪ 
অদিতি ষশোদ। হবে। বুঝি আমি, 
নতুবা কেন রে ত্যজিবে রে তুমি, 
ভাসাইয়ে অভাঁগীরে শোকসিন্থ জলে । 
৪8 
ত্যজিব পরাণ আমি বিষ পানে, 
নিমাই বিরহ সহিব কেমনে, 
অথব। খুড়াব জাল পশিক। অনলে । 


৪৬ 
দেখরে নিমাই চেয়ে দেখ ওরে, 
প্রাণভরা অই প্রেম পুভলীরে, 
নীরবে গুমরে বধূ প্রাণের জ্বালায় । 
৪৭ 
কোথায় যাবি রে ফেলিয়ে ভাহারে, 
নাহি দয়া লেশ তোমার অস্তরে, 
ছিছি ধিক ধিক তোমার মায়ায় । 


৯৩৬ 


প্রীশীগোৌরাঙ্গ-লীলা । 


8৮ . 
নারী শিরোমণি কনক বরণনী, 
স্নেহের লতিকা নয়নের মণি, 
শুনিয়। সন্গ্যাস কথ! ভাসে আখি জলে । 


৪ 


কাদে বিষ্ঠপ্রয়া আহা সকরুণে, 
দেখি তার মুখ বল না ফেমনে, 
থাঁকিব জীয়ন্ত আমি পাপ ধরাঁতলে। 


€ এ 
আহা অভাগিলী ভেবেছিল কত, 
প্রেমডোরে তোরে বাঁধিয়া নিয়ত, 
রবে তক্ষ গায়ে যথা মুকুলিতা। লতা । 
১ 
আজি রে মলিন সে প্রফুল্ল লা, 
শুনিয়া তোমার সন্ন্যাস বারতা, 
'নলিনী মলিনী নিশি লমাগমে যথা । 
৫ 
তুমি না ধার্মিক সুধীর সৃজন, 
বলিয়ে আছ রে জগতে ঘোষণ, 
তবে কেন মার প্রাণে জালালি অনল । 


৪৫৩ 


মার কথ। শন করে না সন্যাস, 
গুহী হোয়ে তুমি কর গৃহে বাস, 
আমি মলে যেও বাছ। ত্যজিম্না সকল । 


জীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা | ১০৭ 
5 
তোমার সন্গ্যাস শুনিব যখন, 
এ পাপ পন্বাপ দিব বিসর্জন, 
তৃহত্ত্যা! মহাপাপ লাগিবে তোমার । 


পর 


জননীর প্রাণে দিও না লে ব্যথা, 
তুমি স্ুপশ্ডিত শুন মার কথা, 
উদ্ধদৃষ্টে নিরবিল! বহে অশ্রুধার । 


নিমাই । 
2৬ 
শুন গো জননী কেদেোনাকফো আর, 
বধলি গো কারণ শুন সবিস্তার, 
সন্ালস গ্রহণে আমি করেছি মনন । 
€৭ 
অসার সংসারে জকৃফচরণ, 
জেন গে। জননী সেই সার ধন, 
আশীর্বাদ কর যেন পাই দরশন । 


৩ 


কি ফল বিলাপে কি ফল রোদনে, 
ভুলেছ সে সব নাহি বুঝি মনে, | 
নিরজনে বলি এস পুরব কাহিনী । 


৯০৮, 


শ্রীঞ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! | 
৫৬ 
স্থির কর মন হয়োনা চঞ্চল, 
সাহসে সন্বর নিজ আঁখি জল, 
ভুমি তে! নহ তে! মাগো লামান্তা রমনী । 
ডি 
তুমি সেই পৃরশ্থি তুমি দেবহুতি, 
তুমি সে অদিতি নে কৌশল্যা সতী, 
তুমিই ছিলে গে! মা গো বন্থুর বনিতা। 
৬১ 
আবার গো তুমি এই কলিকালে, 
আমার জননী হোয়ে ধরাতলে, 
শচী নামে খ্যাত আছ নীলাম্বরস্তা | 


১ 
আমি পৃশ্নলিগর্ভ কপিল বাঁমন, 
আশি বামচন্জ্র শ্ীনন্দনন্দন, 
এবারে নিমাই আমি তোমার কুমার । 
৬৩ 
পুন সংকীর্তনে হোলে অবন্তার, 
তুমিই জননী হবে গো আমার, 
জনম রহস্ত মাগো এই তো! তোমার । 
৬ 
তবে কেন কারদ তুমি অকারণ, 
কেদোনাকো! আর স্থির কর মন, 
নুস্থির অন্তন্গে ভাব ভীষণ চরণ । 
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৬৭ 
হন লাভে খনী যায় তেশাস্তরে, 
দ্মামিও তেমতি উপার্জন তরে, 
বাব গে! জননী মোরে করো না বারণ । 


ভিডি 


কমলার সংসারে অক্ষয় সে ধন, 
যাহাত্র সঞ্চয়ে সকল সাধন, 
হুন্ন গে! জননী, বিফল সে অন্য খন। 


৬৭ 
জহ ও ছুর্লভি মানব জীবনে, 
মজিয়া সকলে সার বন্ধনে, 
'অহত্জ্ঞানে মত হোয়ে হারাম সকল । 
৬৮৮ 
খামার আমার বলিক্সা সকলে, 
হাতে পেয়ে সবে ফেয় পাঁষে ঠেলে, 
সার সংসার সার কৈবল্য-কসল । 
১ 
ভখবে নাকে! কেহ নয়ন মুদিবে, 
বে, কেহ নাহি তার সঙ্গে যাবে, 
প্রিয় পর্ধিজন অই সাদর নন্দন । 
ও 
যাদের কারণে ব্যাকুল এমন, 
হইয়! ভ্রমিছে সে গিরি কাঁনন, 
শ্রীহরি-চরণ চিন্তা দিয়ে বিসর্জন । 


ঞ 


১৯৩ 


শগ্ীগৌর্াাঙ্গ-লীলা । 


শত 
কেহ কার নক্গ জেন এ সংসারে, 
মায়ামক্স এই কুহক আকারে, 
. ক্চিত এ বিশ্ব হায় ভোজবাজী প্রায় । 
৭২ 
ক্ষমা দয় শেষ করিয়া আশ্রয়, 
প্রাণে রেকর গো শান্তির আলয়, 
ভাব পুর্ণ সনাতন হরি প্রেমময় । 
শত 
তুমিও জননী নহ তো আমার, 
আমিও কুমার নহি তো তোসাঁর, 
সংসার বন্ধনে মিছা এ আখ্য! সবার । 
শ9 
পতি পিভা আদি জলবিষ্ব প্রায়, 
নিশ্চয় জাঁনিবে ফেহ কারু নয়, 
তাই ভেবে স্থির হও জননী আমার । 


৫ 


বিক্রিয়া কথা কিকব এখানে, 
তিনিও আমার ংসার বন্ধনে, 
মায়াময়ী নারী সুধু ছুদিনের তরে। 
পভ 
সামান্য সে কথা নাহি প্রয়োজন, 
শুন গো জননী আমার বচম, 
নাহিক শকতি তব খণ সুধিবাতর । 


শ্রীঞীগৌরাক্গ-লীলা! 1 উচিত 


ডে 
ফেতে দাও মাগো অনিত্য জীবন, 
খাকে"কি বা যায় করিব সাধন, 
শ্ীহরি চরণ আমি সন্গ্যাসপীর বেশে । 


৭৮৮ 


এ হেন প্রবোধে শী ত্রন্মজ্ঞাঁনে, 
পারিল বুঝিতে নিমাই বতনে, 
গৃহে রাখা ভার আর বুথ! উপচদশে 1 


শন 


বসবারো নিসাই বলিছে তখন, 
কর আশীর্বাদ জননী এখন, 
যেন মা গো অস্ভে পাই ক্ৃষ্ত দরশন । 
ক অবরোধ না সরে বচন, 
ক।দিয়ে কাদিসে কহিছে তখন, 
শচী ভাগ্যবতী শুন ওরে বাছাঁধন । 


| 
হইবে কমন! সফল তোমার, 
তালে না দেখে কি হবে আমার, 
সেই কথা! কিছু বাছ! বল রে এখন । 


৮ 


অমনি নিমাই  কাদ কাদ স্বরে, 
নিকটেই বব ডাঁকিলে আমালে, 
জননী অমনি আমি আসিব তখন । 


৯৯৯, 


শ্রীঞগোরাস-লীলা। । 


ইতি 
আবার বলিছে নিমাই শচীরে, 
ক্ষুধিত ছজনে দাও খেতে মা কে” 
অমনি শচী য। ছিল ছুজনারে দিল । 
চাও 
জানেন অস্তরে প্রকট বিহারে, 
আর লা খাবেন শটসর এ ঘরে, 
ভাই সযঘতনে মার সাধ সিটাইল। 
4 
ভোজনের কালে মি আলাপলে, 
তোষেন মায়েরে নিমাই যতনে, 
মধুমাখা কত কথ। বলিতে বলিতে । 
উড 
ও্তাজন হইলে প্রণমি মায়েরে, 
চলেন নিমাই বিষুত্রিয়! ঘরে, 
ধীরে পদক্ষেপে যেন অপরাধী চিভে। 


ইতি জীগৌরাঙগ-লীলায শচী-বিলাপে নিমাই -প্রবোধ নাঙ 


একাদশ সর্গ । 


াদশ সর্শ। 


বিক্ুুপ্রিয়া । 


৯] 
নিঃশবক বিক্ষেপ পদে প্রবেশিক্ষা ঘরে, 
দেখেন নিমাই তাঁর প্রাণের প্রতিমা । 
সন্যাঁস সম্বাদে বাল ভাসে আখি নীরে, 
করেতে কপোল বাখি বিগত সুষম! ॥ 


হ 

'আলু থালু কেশ নাহি কবরী বন্ধন, 
পাঁলক্ক উপরে বসি ফেলিছে সঘনে । 

অদৃষ্টেরে দোষি ধনী নিশ্বাস পবন, 
তিতিছে ছকুল আখি বারি বরিষণে ॥ 


ধীরে ধীরে বসি পাশে জিজ্ঞাসে নিমাই, 
কাদ কেন আদরিণী নয়নের মণি । 

বকেছেন মা তোমারে কাঁদিতেছ তাই, 
অথবা কি আছে হেতু বল প্প্িয়ে শুনি ॥ 


গু 
মরমে মরমে ধনী আবার কীাদিল, 


বাড়িল দ্বিগুণ জ্বাল প্রিয় সম্ভাষণে । 
জ(লার উপরে যেন লবণ পড়িল, 
বাজিল নির্ধথাত আহ! স্থকোমল প্রাণে & 


১৯৪ 


শ্ীতীীগৌরাঙগ-লীলা। 


এ 
অবরোধ কঞ্ছে কাদে না! সরে বচন, 
ক্ষণ কটাক্ষে সতী স্বামী পানে চান । 
ঘন ঘন পড়ে আহ নিশ্বাস পবন, 
রাহুগ্রস্ত ষেন তার সে চাদ বসান ॥ 
ডি 
কথা নাই মুখে আহ। কীদিছে কেবল, 
মরিয়া বিগত সব প্রেমের কাহিনী 1 
ছল ছল আখি হলো পড়ে অশ্রুজল, 
অহ বিষ্তপ্রয়া আজি যেন উন্মাদিনী ॥ 
৮. 
কেমনে থাকিবে আর নিমাই তখন, 
প্রাণা(ধিক। বিষুগ্রপ্রত্বা অস্কে বসাইয়। । 
ধীরে ধীরে সম্ভাষেণ করিয়া চুম্বন, 
ফাটিছে হৃদয়, তব» এ ভাব দেখিয়া ॥ 
৮ 
বল লে। ললনে কেন বিরস বদন, 
হ'সি নাই সুখে শ্র্িয়ে কি কারণে বল ॥ 
কেন প্রিষে কর নাই কবরী বন্ধন, 
এ হেন বিকার শ্রিয়ে কেন মনে হলো! 
ক 
মধুকালে পিক যথা ক্মধুর স্বরে, 
মৌনব্রত ছাড়ি তোষে প্রির খতুদাজে । 
প্রিয়তবদ। পিষুপ্রিক্ক) কন ধীলে যারে, 
তেনতি, নাথেবে পুজি জদয় সনোজ্জে £ 
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সা 

কি বলিবে অভাগিনী পারে না বলিতে, 
বিধাতা বিমুখ তারে হায় ভাগ্য দোষে। 

কে দিবে গঞ্জনা নাথ কে আছে গৃহেজে, 
মার কাছে থাকি আমি সদ! ন্েহরসে ॥ 


৯৯ 
শুনিলাম অকম্মাৎ্ আজি হে শ্রবণে, - 


গৃহ ছাড়ি যাবে চলি সন্ম্যাস কারণ । 
তাই শুনি জ্বলিতেছি আমি মনাগুপে, 
কোন্‌ দোঁষে দাসী দোষী বল প্রাণধন ॥ 


৯৭ 
মম শিরে দিকে হাত কও সত্য কথা, 


সত্য কি সন্্যাপী হবে ত্যজিয়া আমারে । 
মিথা যদি কও তবে খাও মোর মাথা, 
মিনতি করিছে দাসী বল সত্য করে ॥ 
১৯৩ 
শুনেছি শ্রবণে আজি নিশি অবসানে, 
যাবে ওহে প্রিরতম সন্যাস করিতে । 
বল না তা হোলে হায় বাচিবে কেমনে, 
এই অনুগত দাসী, ভাব দেখি চিতে ॥ 
৯৪ 
ভুমি যদি যাও নাথ সন্গ্যাস কারণ, 
সঙ্গে যাবে দাসী এই, চরণ ০সবিতে | 
যখন হইবে ক্লেশ করি পধ্যটন, 
সেবিব চরণ আমি থাকি তব সাথে ॥ 


৯৯৬ 


শ্রীবীগৌরাঙ্গ-লীলা । 
টি 
যুবতী-জীবন পতি যথ। যাঁবে তুমি, 
অন্রণ্য বিজনে কিবা ভূধর কন্দর। 
ছায়ারূপী হোকে তব সঙ্গে যাব আমি, 
শ্রীচরণ করি সেবা যুড়াব অস্তর ॥ 


১৬ 


হে দেব তোমার অই যুগল চরণে, 


এ নবযৌবন মম দিয়ে উপহার ! 
আছি নিগড়িত। দাসী তাজিবে কেমনে, 
হবে না ত্যজিতে মনে করুণ! সধ্শার ! 


টা] 


মনে ক”রে দেখ নাথ বিবাহ বাপরে, 
কত মন্ত্র পড়েছিলে আমার কারণে । 
তুষেবে পোষিবে সদা বাখিবে আদরে, 
সে ভাব অস্তর বুঝি আজি তব মনে 
সঙ 
সরলা অবল! গতি পতিই জগতে, 
জীবন বিফল তার সে পতি ত্যজিলে । 
বুথা এ সংসারে হায় কিবা সুখ তাতে, 
ভেদাভেদ নাহি কিছু সংসার জঙ্গলে ॥ 
উপ 
মনসিক্দ জিনি তব মুরতি মোহন, 
কেমনে ক্রুলিবে দাসী বল প্রাণধন । 
কি দিয়ে ভুলাঁবে লাথ অভাগিনী মন, 
কি ' আছে সংসারে আর তুষিত্তে জীবন ॥ 


জ্ীঞ্রীপ্পৌরাঙ্গ-লীলা 1 ১১৭ 


২০ 
বলিতে বিদরে হৃদি পারি নল! বলিতে, 

ধার অদর্শনে হোয়ে মণিহাঁরা ফণী__ 
মত চঞ্চল সদাই থাকিতাম চিতে, 

পুন গৃহে এলে শান্ত হোতো৷ অভাগিনী ॥ 


৯ 


তব "দর্শনে দাসী ভিলেকে গণিত, 
মনে যেন যুগান্তর অথবা প্রলয়-_ 

বুঝি ব। রিশ্বের হোলো, নিয়ত ভাবিত, 
সেআমি কেমনে বব হারায়ে তোমায় ॥ 


২ 
কেমনে ভূলিব তব রূপ মনোহর, 


সে ভ্রভঙ্গ সহ সেই মধুর হাসনি। 
যা দেখে সতত প্রেমে হোতো৷ থর থর, 
অন্তর পুলকে, আহা ! দাসী অভাগিনী ॥ 


হও 
সম্ভাষিবে কেব! নাথ প্রিয় সম্ভাষণে, 


কে ভাকিবে বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর বচনে । 
কে জুড়াবে বল নাথ এ তাপিত প্রাণে, 
কার কাছে রবে দাসী তব অদর্শনে ॥ 


২৪ 


পড়িয়া সব শাস্ত্র কিবা অগোচর, 
অর্ধাঙ্গী সহিত ধর্ম করিতে অর্জন । 

তুমিই বলেছ নাথ মোরে বার বার, 
ত্ববে কেন ছাড় দাসী বল প্রাণধন ॥ 


৯৯৮" 


প্রীপ্রীগেৌরাঙ্গ-লীলা | 


২৫ 
নদীয়া! নগরে সবে বলে একতানে, 
অনাথ শরণ তুমি সরল-প্রক্কৃতি । 
শরণাঁগতেরে সদ! রাখ হে চরণে, 
নাহি তে শরণ বুঝি বিষু্প্রিয়া প্রতি ॥ 


৮ 
কোমল কমল হশক্কে কোমল প্রক্কৃতি, 


অনুগত জনে শুনি এই তব রীতি । 
কেবল কঠিন বুঝি বিষুণপ্রিক্া প্রতি, 
সবাই বলে হে তুমি স্থকোমল অতি ॥ 


সু ৭ 
করুণ বিগ্রহ বলি জগতে প্রচার, 


সদাই করুণ তুমি করুণ প্রকৃতি । 
কোথা গেল বল আজি করুণ! তোমার, 
কেবল নিদয় বুঝি বিষুতপ্রিষা প্রতি ॥ 
২৮ 
তব মুখে শুনিয়াছি তিন খণ কথা, 
দেব-ধণ খধষি-খণ পিতৃ-খখণ আর । 
সেখণ না! শুধি নাখ বল যাবে কোথা, 
পিভৃ-্মণে বাধা তুমি নাহিক কুমার ॥ 
৯ 
নবীন বয়স নহে সন্গ্যাসে যুকতি, 
এ খখণে থাকিয়া খণী সঙ্গাস করিলে । 
সকল বিফল তার, ভয় অধোগভি, 
বেদ স্মৃতি ভাঁগনতে এই কথা বলে ॥ 


ভ্রীঞ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা | ১১৯ 


সন্ধ্যাসীর যোগ্য নহে এ নব যৌবন, 

ক্ষমা কর প্রিক্তম করো! না সন্্যাঁস। 
ক্ষাম্ত হও যেও নাকো শুন প্রাণধন, 

পুরাও দাসীর এই মন অভিলাষ ॥ 

চপ] 

যুবকের যোগ ধন্ম মিথ্যা সমুদয়, 

তাতেই নিষেধি নাথ করিতে সন্গ্যাস | 
কর আশ! জয় আর বাসন! বিলয়, 

তাঁর পরে ক+বো' প্রভূ এই অভিলাষ ॥ 


৩২ 
নিতান্তই যাবে বদি না শুন বারণ, 


সঙ্গে যাৰ আমি ওহে অবলা-জীবন। 
সেবিব সেখানে আমি ও বাঙ্গা চরণ, 
জীীরাম সহিত বনে জানকী যেমন & 


কি কব তোমারে আর বিধাতা বিমুখ, 
মম ভাগ্য দোষে হাক্স ! তাই কলম্পরফলে। 
নাহিক লিখন পাপ অদৃষ্টেতে সুখ, 
ভাই আজি প্রাণনাথ চরণে ঠেলিলে ॥ 


৪ 


পতি বিনা গতি নাহি হায় । অবলার, 
এই তো! ললাট, লিপি লেখ! ব্ধাতাবর। 
সে পতি বিসুখ আজি হায় রে আমার, 
মরণ মঙ্গল মম জীবনে ধিক্কার ॥ 


৯১৭৩ 


জীঞরীগৌরাঙ্গ-লীল]। 
এ 
হায় রে নিষ্ঠুর বিধি কেন লিখেছিলে, 
রমণী অদৃষ্টে অই কঠিন লিখন । 
ত্বামী সুখে সুখী হবে এই ধরাতলে, 
সে স্বামী বিমুখ মোরে হায় কি বেদন ॥ 
ছিল নাকি স্থান আর বিধি রে তোমার, 
মনসাঁধে তাই তুমি জলন্ত অক্ষরে । 
লিখিয়া রেখেছ অই ললাটে আমার, 
বিয়েখগ-বিধুর। হয়ে রব এ সংসারে ॥ 


৩৭ 
হাঁয় রে বিধাতা জগত-জনক হোয়ে, 
শ্নেহময়ী কন্যা ভালে লিখিলে কেমনে- 
এ কঠিন বিধ | মনোমত পতি পেয়ে, 
হব আমি কাঙ্গালিনী সংসার কাননে ॥ 


খটিঠৈ 
বলিতে পারি না৷ উঃ হুঃ হৃদয় বিদরে, 
যাও ওহে প্রীণেশ্বর যথ। ইচ্ছা! হয় । 
চরমে চরণ তলে রেখ হে দাসীরে, 
আর কি চাহিব হায়! আমি এসময় ॥ 
০৪ 
পরুষ পুরুষ হিয়া নাহিক মমতা, 
কেমনে বুঝিবে তুমি দারুণ বেদল]। 
হোতেছে যা এ পরাণে কি কব সে কথ', 
ভাব দেখি শ্রিক্নতম আমার যাতনা ॥ 


 আত্ীশ্রাীগৌরাজ-লীলা । ১২১ 


রি 
ন! না,দিব না যাইতে আমি হে তোমাবে, 
বেঁধেছি যতনে কত সুদৃঢ় বন্ধনে । 
মনে নাই বুঝি সেই বিবাহ বাঁসরে, 
ভুলে গেছ তাঁও সব মম ভাগ্যগুণে ॥ 


৪১ 
সৃথের স্বপন নাথ আজি হে ফুর্াবে, 
এই নিশি অব্সানে শুনেছি শ্রবণে । 
দেখ না বিষুুপ্রিয়া এ পরাণ ত্যজিবে, 
তোমার সম্মুখ নাথ হুলাহল পানে ॥ 


€স্থ. 
পতি যারে পায়ে ঠেলে কি কাজ জীবনে, 


তার কাছে তুচ্ছ অই নন্দনকানন । 
কভু কি কাতরা সে হে আপন মরণে, 
ক্ষণেক থাকহ নাথ ত্যজিব জীবন ॥ 


৪৩ 


অশ্রজল অবিরল না সরে বচন, 

পত্তি পানে চান তবু, বিষুপ্প্িয়! সতী । 
নয়নের নারে আহ। তিতিল বসন, 

তার ভাবে হল যেন মালন। প্রকাতি ॥ 
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নিরবিলা বিষ্ঞুপ্রিরা পতি অক্ষে বসি, 
মাঝে মাঝে হ1! হুতাশে নিশ্বাস ফেলিছে । 
টিমায়ের কোলে তার প্রাণের প্প্রেপ্বসী, 
এ দৃশ্তের সাক্ষী মাত্র শ্ীনিমাই আছে ॥ 
৯৯ 


১২২ প্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীল!। 


নিমা ই”। 


8৫€ 


কাদ কেন আদত্রিণী নয়নের মণি, 
এই যে নিকটে আছি আমি তো তোমার । 
কোথা যাৰ ফেলে তোরে বল না লো শুনি, 
কে আছে তুষিতে আর জগতে আমার ॥ 


৪৬ 


সম্বর নয়ন নীর অকারণে কেন, 
কাদিতেছ প্রিয়তমে বল ন। আমায় । 

পারি না সহিতে আর দেখিতে এমন, 
তোমার রোদনে মম বিদরে হদয় ॥ 


৪৭ 


ফেল নাকো আখি নীর স্থির কর মন, 

শান্ত হও স্থপবিত্বে প্রিষে বিষ্ণুপ্রিয়া । 
কার মুখে শুনিয়াছ সন্লাস গমন, 

কে তোমারে কীাদাইল এ সংবাদ দিয়া ॥ 


৪৮ 
ঘীরতা-মাধার গোরা প্রেম নিকেতন, 
বসনে মুছায়ে দিয়ে নয়নের জল । 
প্রির়ভাঁষে তুষি প্রিয়ে বলেন তখন, 
সামান্য কথায় কেন এমন চঞ্চল ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । ১২৩ 


৪% 
সাঁমান্ত। রমণী মত কেন প্ররিয়ংবদে, 
হোয়েছ কাতর। সুমি এই কথ] শুনি। 
ভুলে গেছ বুঝি প্রিয়ে গোঁলোক সম্পদে, 
ভজিবারে কৃষ্ণপ্রেম এসেছি অবনী ॥ 
৫ 
বিলাইব ক্কষ্ণপ্রেম পাপী কলি জীবে, 
অসার সংসারে এই মজিয়! সকলে । 
ভূলেও ভাবে না কেহ সেই ধনে ভবে, 
ংলারের সার কৃষ্ণ এ বিশ্বমগুলে ॥ 


৫১ 


নিশার স্বপন যথ। জাগ্রতে ফুরায়, 
তেমতি জানিবে শ্রিয়ে মানব জীবন । 
নয়ন মুদিলে সব রহিবে কোথায়, 
তাঁর তরে কেন বল এত আকিঞ্চন ॥ 


এ 
মনে ভেবে দ্বেখ শ্রিয়ে আহা! এ জগতে, 


সংযোগ বিয়োগ যত বিধির নিয়ম । 
তুমি আমি জীব সব বদ্ধ আছি তাতে, 
কালের সংযত সেই শাসন বিষম ॥ 


৫৩ 


কালপুর্ণ জনে বল কে পারে রাখিতে, 
প্রিয় পরিজন তাঁর যে থাকে জগতে । 

যাদের কারণে ফিরে ব্যাকুলিত চিতে, 
বারেক ভাবে না ভ্রমে হইবে মরিতে ॥ 


১২৪ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। 


৫৪ 
পতি পিতা ভ্রাতা আদি সব মিথ্যা জান, 
স্বিশাল কাল রাজ্যে নাহিক আপন- 
পর, ভাবি তাই, হৃদে সে বৈবাগ্য আন, 
সাধন সমাধি-ক্ষেত্রে হও অকিঞ্চন ॥ 


৫€ 
অস্তর সংযত হোয়ে নিরমল ভাবে, 
ভাব হদে সদ তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
সে বিকার অহঙ্কার সব নাশ হবে, 
সম্মুখে সে ব্রঙ্গজ্যোতি পাঁবে দরশন ॥ 


€ও 


মিছ! কাঁজে থাকি শ্রির়ে আহ এ সংসারে, 
জগতের পতি কৃষ্ণ ভাবে না যে জন। 

কখন ভ্রমেতে ধ্যান করে না তাহারে, 
বিফল জীবন তাঁর বিফল সাধন ॥ 


৫৭ 


কৃষ্ণ তীর্থ দরশন সে নাম কীর্তন, 
করিব সতত পরিয়ে এই সে মনন । 

সন্র্যাসী হইয়া আমি করি পর্যটন, 
বিলাইব সবে সেই ক্ৃষ্কপ্রেম ধন ॥ 


৫৮ 
যা ঝকলিলে প্রিয়তম বুঝিন্থ সকল, 

কিন্তু হে অবলা! আমি পাৰি না বুঝিতে । 
বুঝিয়া বা কি করিব হৃদয় বিকল, 

জলিছে হৃদয়ে মম দারুণ অনল & 


. জ্রীজীগৌরাঙজ্গ-লীলা । ১২৫ 


৫০ 
অমনি সে বিষ্ুমায়! অস্তবে বিকাশ, 
ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞানে দেখিলেন তিনি । 
পতি তাঁর চতুভুজ জগত-প্রকাঁশ, 
সত্বগুণ-ধারী সেই মূরতি মোহিনী ॥ 
৬ 
তবু পতি বোঁধে সতী নমিলেন পদে, 
দুরে গেল সে অদ্ভুত মায়ার বিকার । 
কাতর! শ্রীবিষুপ্রিয়া, গোলোক সম্পদে, 
করেন প্রণতি, মনে মনে বার বার ॥ 


৬১ 


বিঞ্প্রিয়! কন ধীরে শুন প্রাণেশ্বব, 

কি সাধ্য তামারে আমি রাখিব গহেতে । 
ত্বতন্্র পুরুষ তুমি বিশ্বেব ঈশ্বর, 

নিজ মনে কর কাজ যাভা হয় চিতে ॥ 


৬ 
শুন বলি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রের়সী আমার, 


হয়ে না কাতরা তুমি আমার বিহনে। 
যখন ঘষে মভিলাষ পবিবে তোমার, 
শাত্ত ৬দে ভাব হননি শুন লো ললনে ॥ 
৬৩ 
আর নল শন ওহে জীবন-ন্হছদে, 
যেখানে ণসখানে থাকি আছ তব কাছে । 
ভাঁটিলে মাদিব আমি সম্পদে |বপদে, 


হাঁসি হান সে, এই শিশাহ লংলছে এ 


বি 


১২৬ 


ভ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


ড৬৪ 
এত বলি শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপ সন্বরি, 
আপন সহজ রূপে, লইলেন তুলি । 
প্রিয়তম। প্রাণাঁধিক1 পুন অহঙ্কাপরি, 
হিরঞ্য় মেঘে যেন সোপার বিজলী ॥ 


৬৫ 


বিনোদ বিলাঁসে আর প্রেম আলাপনে, 
তুষিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া মুহু বিদদোকনে । 
দুরে গেল অভিমান নাহি কিছু মনে, 


কেবল কটাক্ষে চান প্রাণপতি পানে ॥ 
৬ 
ক্রমশ রজনী অই গভীর হইল, 
নিস্তব্ধ ধরণীতল সুপ্ত জীবগণ । 
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভুলেছে সকল, 
কারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা, নাহিক এখন । 
৬৭ 
তৃপ্প গাঢ় আঁলঙ্গনে প্রির সস্তাষণে, 
সী শিসু্প্রয়া আহা ভুলিল সকল । 
পতি পাশে স্থনিদ্রতা সে কাল শয়নে, 
ভুলেছে সকল শোক নাহি অঞ্জল ॥ 
২৩ ৮৮ 
জগত সুসুপ্তু সুধু নিমাই জাগিয়া, 
দেখিছেন অনিমিষে প্রেয়সী-বদন । 
এই বুঝি শেষ দেখা মনে বিচানিয়।, 
নিমায়ের আখি জল হইল পতন ॥ 


ভ্রীপ্তীগৌরাঁজ-লীলা । ১২৭ 


খে 
নিশি অবসান প্রীয় দেখিয়া তখন, 
উঠিলেন দ্রীনবন্ধু সন্গ্যাসের তবে । 
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া করি কৃষ্ণেরে অর্পণ, 
চলিলেন শ্রীনিমাই গৃহের বাঁহিরে ॥ 


ইনি শ্ীগৌরাঙ্গলীলায় বিক্ুপ্রিয়। বিলাপে নিমাই-প্রবোধ নাস 
হাদশ সর্গ। 


ব্রয়োদশ সর্গ। 


স্থিত 


সন্ধ্যাস। 


টি 
চলিল নিমাই, 
হুরিগুণ গাঁই, 
শ্রিয়তম! বিষু্রপ্রয়া ভাসায়ে পাথারে । 
হ্‌ 
বাহিরে আিয়?, 
কি ভান ভাবিয়ণ, 
আবার আসিল ঘরে দেখিতে প্প্রিযারে । 
৩ 
ক্ষীণ দীপালোকে, 
দেখে তারে চাকে, 
শূন্য প্রাঁণে প্রিয়া পানে চাহে বারে বারে । 
৪ 
আখ ছল ছল, 
হদশ বিফল, 
ষোড়শী রূপসী ভ্যাজ গ্রহ ছাড়িবারে । 
৫ 
জনমেন তরে, 
দেখি প্রাণ ভোরে, 
পড়িল নয়ন নী অমনি আহা বে। 


জ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। ১২৯ 


ঙ 
ভাঁবে মনে মনে, 
াড়ায়ে সেখানে, 
ষাবেন কেমনে আহা ত্যজিয় কান্তারে। 
৭ 
আছেন ঘুমায়ে, 
অচেতন হোয়ে, 
জানে না সে ধনী কেন ত্যজিছে তাহারে । 


চা 


জাঁগিল আবার, 
হৃদয়ে তাহার, 
বিলাইতে হরি নাম এ পাপ সংসারে । 


৯ 
প্রফুল্ল অন্তরে, 
ছাঁড়িয়! প্রিয়াকে, 
গৃহের বাহির হ'লো নিমাই এবারে । 
১০ 
দেখেন জননী, 
যেন পাঁগলিনী, 
আছেন কাতরা অই বাহির ছুয়ারে। 


১১ 


প্রণমি চরণে, 
নিমাই যতনে, 
বলিছে বিদায় দাও জননী আমারে। 


৬১৩ 


শ্রীঞ্জীপৌরাঙ্গ-লীল! । 


১৭. 
মুখে কথ! নাই, 
চলিল নিমাই, 
স্থধুই ধাড়ায়ে শচী দেখিছে তাহারে । 
১৩ 
দ্রতক্ষেপ পদে, 
ছাড়ি জনপদে, 
সি উপনীত হলো গঙ্গা পর পারে। 


১৪ 
ক্রমশ রজনী, 
পোহাঁল অমনি, 
দেখাতে নিমারে পথ নাশিয়া আধারে । 
১৫ 
শিশিরের ছলে, 
ভাসে অশ্রজলে, 
তকুলতা সমুদয় ধীড়ায়ে হধারে। 
১, 
মনন্থে যায়, 
পাছে নাহি চায়, 
ভাঁসিতে ভাঁমিতে আহ। প্রেমের পাথারে। 
১৭ 
হাসিতে হাসিতে, 
পুলকিত চিতে, 
কাঞ্চন নগরে এলে! ত্যজিয়া সবানে। 


শ্রীপ্ীপৌরাঙ্গ-লীলা। ১৩১ 


১২৮ 
নগর ভিতরে, 
প্রবেশিয়। ধীরে, 
ভারতী আশ্রম কোথা পুছে যারে তারে । 


১০১ 
আসিল নিমাই, 
ভাঁরতীর ঠাই, 
হরধিত হয়ে করে প্রণাম তাহারে । 
২০ 
নিমায়ে দেখিয়া, 
ভারতী উঠিয়া, 
সুন্দর আসন আনি দিল বসিবারে। 


৮, 
নিমাই বসল, 


আশ্রম উজিল, 
তাই দেখে চেয়ে লোক কাতারে কাতারে । 


সহ, 
শুনল সবাই, 


এসেছে নিমাই, 
করিতে সন্গ্যাস শুনি ভাসে আখি ধারে। 


২৩ 
বলিছে নিমাই, 


শুন হে গৌসাই, 
দিয়ে জ্ঞানযোগ শিষ্য কর হে আমারে । 


৯৩২, 


প্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা । 


চি 
প্রিয় আলাপন, 
করিছে দুজন». 
সন্স্যাস প্রসঙ্গ কথা মধুর বিচারে । 
৫ 
এলো হেন কালে, 
হরি হরি লে, 
নিতভ্যানন্দ আদি সব ভারতীর ছারে। 
সঙ 
প্রেমের পুলকে, 
বয় সণাকে, 
'আবার কেন হে এলে দেখিতে আনানে। 
স্ব? 
নিশি আঅ.গমনে, 
ভাপ সঙ্গ ভুলে, 
তুষিল সকলে ম7 অন্বতেন ধারে । 
২৮ 
নাহি ত্রেশ মনে, 
নিশি জাগরুণে, 
দেখিলেন পুলকিত ভারতী সবারে। 
স্‌ ৯১ 
অরুণ গগনে, 
লোহিত বরণে, 
উঠিল যেন সে ভারতীনে শাসিবারে । 


শ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ-লীঙা ? ১৩৩ 


ভারতী ডাকিকে, 
বলিছে নিমায়ে, 
এলেছে নাপিত ক্ষৌর কার্য সাধিষাজে। 


খ্১১ 
ক্ষৌরকার আসে, 
মুড়াইল কেশে, 
বলিছে ভারতী বাও মান করিবারে 
ত্ডহ 
শুনিয়া অমনি, 
গৌর গুণমশি, 
পুলকফে করিল স্নান আজ্ঞা পালিবারে । 


৩৩ 


এসে ম্লান শেষে, 
নিমাই হরিষে, 
'অক্ুপ বসন পরি কাদাল সবারে। 


৬৪ 
লইলেন হাতে, 


স্প্রলন্ন চিতে, 
গড কমগুলু মরি কিবা সে শোভা রে। 


বসিল নিমাই, 
সম্খুথে নিতাই, 
নরইকি গনাধর ছজন চুধারে। 


১২ ৯ 


৯১৩৪ 


উ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ-লীল। । 


আহা কেন কালে, 
দিল কর্ণমুলে, 
রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্র ভারতী তাহানে । 


নি 


মন্ত্র লাভ করি, 
নাঁচে গৌরহরি, 
ষোহবশে মুচ্ছণগত দেখিল ব্বাধারে । 
৬৮৮ 
সে ভারতী ভাবে, 
কি নাম রাখিবে, 
হুইল সে দৈববাণী গগন মাঝারে । 
৩৯ 
ভ্রিজগত ধন্য, 
শ্রীকৃষ্ণচৈ তন্ত, 
বলিয়। সকলে প্রেমে ভাকিবে ইহ্থারে । 
৪ 
নাচে বাছ তুলে, 
বাধ রাব। বলে, 
কত দিন পরে আজি পেলাম রাধারে । 
৪৩ 
জাগিয়? ০5, 
সেই নোশি “শষ, 
চলে বুন্দধাবন ভাস 2 - ত্র পাখারে । 


শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! ৷ ১৩৫ 


৪২ 
দেশে দেশে ফিরে, 
রাধ। রাধ। করে, 
আনন্দে বিহবল আপন। পাসরিয়া রে। 


৪৩ 


কত দিন পরে, 
হইল অন্তরে, 
দেখিতে জননী আর সে বিষ্ণুপ্রিয়ারে । 
9৪ 
আনন্দে নিমাই, 
হরিগুণ গাই, 
এলো শুক্লা্বর গৃহে দেখিতে সবারে । 


৪৫ 
সবাই শুনিল, 
নিমাই আসিল, 
ধান পাগলিনী শচী দেখিতে কুমারে । 


৪৬ 


দেখিল তাহার, 
প্রাণের কুমার, 
কিব! প্রাণপোড়া সাজে সেজেছে আহ ব্লে। 


৪৭ 


দেখিয়া জননী, 
প্রণমে অমনি, 
সুধায় কুশল কথা নিমাই তাহাকে । 


১৩৬ ্রীগ্রীগোৌরাঙগ-লীলা । 


৪8%. 
শচী কেখলে করি, 
দেখে প্রাণভবি, 
'ই প্রাণতর। ভার প্রাণের বাছাবে । 
৪&% 
আসে জ্রতবেপে, 
কিবা অজ্ুযাগে, 
প্রেমের পুতল তার এ বিষুক্ডিক্বা স্ে। 
নয়নে নস্বনে, 
মিলিল দুজনে, 
ক! নাই মুখে পৌছে ঘেখিছে দোহারে । 


ইতি জীগৌরাঙ্গ-লীলায় সন্র্যাসে মিলন নাষ অয়োদশ সর্গ। 


প্রথমভাগ সম্পূর্ণ । 





কলিকাডা--পৃতপ খাজাল। বন্তে বুর্ভিত (স্স্ ১২৭৭ । 


বিজ্ঞাপন । 


স্পশিব্র সপিস সিসি 


জ্ী্ীগৌরাঙ্গতত্ত্ব। মুল্য || 


কশিণ 


ডিদাহ অন্ন প.০ ফঙ্মাতে অচিরাঁথি প্রকাশিত হং 


০ 


বে 


ঠিক প্রথম ভাগের গ্থায় এই আকারে শ্রীদ্র প্রকাশিত 
চইবে। প্রভু মহাশযগণ লান ধাম লিখি গ্রাফ 
যে হইবাল ক ভিলা হইলো, ইউঃগৌরাঙগ ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু 
চে? ঘৌধ মহাশঘের নিকট, বাঁগবাঁজাধ অমুতবাজাব 
গ আফিসে পত্র গন স্বাক্গবুকানীদিগের ককন্ত 


মূল্য (৮০ নির্ধাবিত হইল 1 অপরের পক্ষে ॥০ 1 


জ্ীরামযাদব শন্মা। 


